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পুজ�ো আসতে আর কতক্ষণ? এই প্রশ্নটার উত্তর কি সত্যিই ক্যালেন্ডারের পাতায় লেখা থাকে? ছ�োটবেলায় 
পুজ�ো আসা মানেই ছিল অন্যরকম এক উত্তেজনা। পুজ�োর জামা কবে হবে, নতন জুত�ো কবে আসবে, পাড়ার 
প্যান্ডেলের বাঁশ কবে উঠবে, সেসব নিয়ে অপেক্ষার শেষ ছিল না। আর তারপর মহালয়ার ভ�োরে রেডিওর শব্দে 

ঘুম ভাঙ্গা, জানলার বাইরে সার সার কাশফুল দেখা, নতন খাতার পাতায় পুজ�োর গন্ধ খ�োঁজা, সব মিলিয়ে পুজ�ো যেন 
আসত একটু একটু করে, অপেক্ষার হাত ধরে। সময় বদলেছে। এখন পুজ�ো আসার আগেই অনলাইনে জামাকাপড় 
কেনা হয়ে যায়, ফ�োনের পর্দায় দেখে নেওয়া যায় প্যান্ডেলের ছবি, এক ক্লিকেই বুক হয়ে যায় পুজ�োর বেড়ান�োর 
টিকিট। তব আশ্চর্য, পুজ�োর সেই অপেক্ষাটা আজও ক�োথাও যেন থেকে গেছে। হয়ত�ো একটু বড় হয়ে যাওয়া 
আমাদের মনেই। সেই অপেক্ষার দিনগুল�োকে একটু আপন করে নিতেই সেপ্টেম্বরের র�োজকার অনন্যা প্রি-পুজ�ো 
বিশেষ সংখ্যা। 
 
তবে এবারের সংখ্যা শুধুই পুজ�োর প্রস্তুতির তালিকা নয়, বরং পুজ�োর আগে নিজের সঙ্গে, নিজের ঘরের সঙ্গে, নিজের 
প্রিয় মানষগুল�োর সঙ্গে আরও একটু সময় কাটান�োর অজুহাত। একডজন ওয়ানপট মিল-এর সহজ রান্নায় হয়ত�ো 
ফিরে আসবে মায়ের রান্নাঘরের সেই ব্যস্ত অথচ আপন গন্ধ। আর রূপে-রঙে পুজ�ো আর পুজ�োর ফ্যাশন File-এ 
থাকবে নতনের ছ�োঁয়া, কিন্তু সেই নতনের মধ্যেও খুঁজে নেব আমাদের চেনা উৎসবের রং। উপহারে Experiment 
মনে করিয়ে দেবে, সবচেয়ে দামি উপহার নয়, মনে রেখে দেওয়া উপহারই কখনও কখনও সবচেয়ে বেশি ভাল�োবাসা 
বহন করে। আর পুজ�োর ছুটিতে ক�োথায়?-এর হাত ধরে হয়ত�ো এবারের পুজ�োয় একটু দূরে ক�োথাও হারিয়ে যাব 
আমরা শহরের ক�োলাহল থেকে, কিংবা শুধুই নিজের ব্যস্ততা থেকে। 
 
এসবের পাশাপাশি ঘরটাকেও ত�ো পুজ�োর আগে একটু নতন করে সাজাতে ইচ্ছে করে। তাই কম বাজেটে Home 
Makeover-এ থাকছে ছ�োট ছ�োট বদলে ঘরকে উৎসবের মত�ো করে ত�োলার গল্প। আর সব কিছর শেষে, নিজের 
শরীর ও মনকেও একটু সময় দেওয়া জরুরি। পুজ�োর আগে ফিটনেস ফ�োকাস তাই মনে করিয়ে দেবে, সাজ শুধু 
আয়নায় নয়, সুস্থ থাকার মধ্যেও। আসলে পুজ�ো যতটা উৎসব, ততটাই স্মৃতি। পুরন�ো বাড়ির বারান্দা, মায়ের হাতের 
গন্ধ, বাবার সঙ্গে বাজারে যাওয়া, নতন জামার প্যাকেট খুলে দেখার আনন্দ, পাড়ার বন্ধুদ ের সঙ্গে সারারাত আড্ডা 
কত কিছই ত�ো পুজ�োর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সময় চলে যায়, মানষ বড় হয়, অনেক কিছ বদলে যায়। শুধু পুজ�ো 
এলেই মনে হয়, সেই ছ�োট্ট আমিটা বুঝি আবার ফিরে এসেছে। তাই এবারের র�োজকার অনন্যার পাতা খুলে বসতে 
হবে একটু সময় নিয়ে। সব কাজের ফাঁকে, একটু নিজের জন্য। একটু পুরন�ো দিনের জন্য। আর সেই চিরচেনা 
অপেক্ষাটার জন্য... 
সবাই সুস্থ থাকবেন, ভাল�ো থাকবেন। আগামী দিনগুল�ো সবার সুন্দর হ�োক। আনন্দমুখর হ�োক।

শুভকামনাসহ,



দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অয়ন ঘ�োষ ও সুদেষ্ণা ঘ�োষ কর্তৃ ক প্রকাশিত
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ওয়ানপট মিল 
স্পেশাল 

পুজ�ো আসছে মানেই প্রতিটা বাড়িতে যেন ব্যস্ততা একটু বেড়ে যায়। ঘরদ�োর পরিষ্কার, 
পর্দা-চাদর কাচা, আলমারি গ�োছান�ো, বাজারের ফর্দ তৈরি, উপহার এর প্ল্যানিং, নতন 
জামাকাপড় কেনা, কাজের যেন শেষই নেই। তার মধ্যে আবার প্রতিদিনের রান্নাবান্না! 

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে হয়, আজ কত কী করতে হবে! অফিস, সংসার, সন্তান, 
বাজার; সব সামলে প্রতিদিন লম্বা সময় ধরে রান্না করা অনেকের কাছেই বেশ ঝক্কির। অথচ 
বাড়ির খাবার ছেড়ে থাকাও বেশ কঠিন!  
 
এত�ো এত�ো সমস্যার একটাই সহজ সমাধান। ওয়ানপট মিল। মাছ, মাংস, সবজি, ডিম, চাল, 
ডাল সবমিলিয়ে তৈরি সুস্বাদ এবং পুষ্টিকর পদ। বাসনপত্র কম লাগে, সময়ও সাশ্রয় হয়। 
এই সংকলনে থাকছে এমনই কিছ সহজ, ঘর�োয়া ও সুস্বাদ ওয়ান-পট মিলের রেসিপি। এক 
পদেই জমুক স্বাদ, আর খাওয়ার টেবিলে ফিরে আসুক সেই চেনা ঘর�োয়া আনন্দ।

 সুচরিতা মুখার্জি
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কী কী লাগবে
 
ব্রাউন রাইস/বাসমতি রাইস ২৫০ গ্রাম, 
বড় বাগদা চিংড়ি ৫-৬টি অথবা মাঝারি 
চিংড়ি ৮-১০টি, পেঁয়াজ কুচি ২টি মাঝারি, 
রসুন কুচি ১০-১২টি বড় ক�োয়া, মিক্সড হার্ব 
৪ টেবিল চামচ, পাতিলেবুর রস ২টি, লেমন 
জেস্ট ১ চা চামচ, পেঁয়াজ পাতা কুচি ১ টেবিল 
চামচ, পার্সলে পাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, মাখন 
২ কিউব, Shalimar’s Sunflower তেল ২ টেবিল 
চামচ, চিকেন স্টক ২ কাপ, জল আধ কাপ, চিনি ২ চা 
চামচ, নুন স্বাদমত�ো। 
 
চিংড়ি মেরিনেট করার জন্য: চিংড়ি ৮-১০টি, পাতিলেবুর রস ১ 
টেবিল চামচ, নুন সামান্য।

গার্লিক 
প্রন হার্ব 
রাইস

প্রথমে চিংড়ি ভাল�ো করে ধুয়ে নুন ও ১ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস দিয়ে কিছক্ষণ মেরিনেট করে রাখুন। হলুদ দেবেন 
না। এবার কড়াইতে ১ কিউব মাখন দিয়ে ১ টেবিল চামচ রসুন কুচি দিয়ে নেড়ে নিন। চিংড়িগুল�ো দিয়ে দু’পিঠ হালকা 
লালচে করে ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজের রং যেন বেশি বদলে না যায়, 
সেদিকে খেয়াল রেখে হালকা ভেজে নিন। এবার বাকি রসুন কুচি দিয়ে প্রায় ২ মিনিট নেড়ে নিন। এরপর ভিজিয়ে রাখা 
চাল দিয়ে আরও ২ মিনিট নেড়ে নিন। এবার চিকেন স্টক ও জল দিয়ে দিন। সঙ্গে ১টি পাতিলেবুর রস, নুন ও চিনি 
দিয়ে ভাল�ো করে মিশিয়ে ঢেকে দিন। মাঝারি থেকে হালকা আঁচে রান্না হতে দিন। প্রায় ৭-৮ মিনিট পর ঢাকনা খুলে 
দেখুন চাল প্রায় ৯০ শতাংশ সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার ওপর থেকে ভেজে রাখা চিংড়িগুল�ো সাজিয়ে দিন। পেঁয়াজ পাতা 
কুচি, ২ টেবিল চামচ মিক্সড হার্ব, পার্সলে পাতা কুচি, লেমন জেস্ট এবং ১ কিউব মাখন ছড়িয়ে দিন। আবার ঢেকে প্রায় 
৫ মিনিট হালকা আঁচে রান্না করুন। চাল পুর�োপুরি সিদ্ধ হয়ে ঝরঝরে হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে কয়েক মিনিট ঢাকা 
দিয়ে রেখে পরিবেশন করুন।

কীভাবে বানাবেন
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কী কী লাগবে
 
মাশরুম ২০০ গ্রাম, রান্না 
করা ভাত ২ কাপ, রসুন 
কুচি ১ টেবিল চামচ, 
কাঁচালঙ্কা কুচি ১-২টি, 
পেঁয়াজ পাতা কুচি ২ টেবিল 
চামচ, আদা কুচি ১ চা চামচ, 
Shalimar’s Chef Spices 
গ�োলমরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, 
লেমন জেস্ট ১ চা চামচ, 
পাতিলেবুর রস ১ টেবিল 
চামচ, স�োয়া সস ১ টেবিল 
চামচ, চিনি ১/২ চা চামচ, 
নুন স্বাদমত�ো, Shalimar’s 
Sunflower তেল ২ টেবিল 
চামচ, গাজর কুচি ১/২ 
কাপ, ক্যাপসিকাম কুচি ১/২ 
কাপ, বিনস ১/৪ কাপ।

মাশরুম 
পিপার লেমন 
রাইস

প্রথমে মাশরুম ভাল�ো করে পরিষ্কার করে ফুটন্ত গরম জলে সামান্য নুন দিয়ে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর জল 
ঝরিয়ে মাশরুম মাঝারি টুকর�ো করে কেটে নিন। একটি প্যানে সাদা তেল গরম করে রসুন কুচি, কাঁচালঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ 
পাতা কুচি ও আদা কুচি দিয়ে প্রায় ৫ মিনিট নেড়ে নিন। চাইলে এই সময় গাজর, ক্যাপসিকাম বা পছন্দের অন্য সবজিও 
দিয়ে নিতে পারেন। এবার মাশরুম দিয়ে ভাল�ো করে নেড়ে নিন। গ�োলমরিচ গুঁড়ো, লেমন জেস্ট, পাতিলেবুর রস, 
সামান্য চিনি ও স্বাদমত�ো নুন দিয়ে আরও কয়েক মিনিট রান্না করুন। স�োয়া সস দিয়ে রান্না করা ভাত দিয়ে দিন। আঁচ 
বাড়িয়ে ২-৩ মিনিট ভাল�ো করে টস করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ঝটপট মাশরুম পিপার লেমন রাইস।

কীভাবে বানাবেন



12 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 



13 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 

কী কী লাগবে
 
বাসমতি/প্লেন রাইস ১ কাপ, 
সয়াবিন ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি 
১টি, আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল 
চামচ, Shalimar’s Chef Spic-
es গ�োলমরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, 
Shalimar’s Chef Spices জিরে 
গুঁড়ো ১ চা চামচ, থেচা মশলা ১ 
কাপ, Shalimar’s Soyabean 
তেল ২ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমত�ো, 
চিনি ১/২ চা চামচ, জল ২ কাপ, 
পেঁয়াজ পাতা ২ টেবিল চামচ, 
পাতিলেবুর রস ১ টেবিল চামচ। 
 
থেচা মশলার জন্য:
চিনেবাদাম ১/২ কাপ, রসুন 
ক�োয়া ৮-১০টি, কাঁচালঙ্কা ৬-৮টি, 
ধনেপাতা ১/২ কাপ, নুন সামান্য।

থেচা সয়াবিন 
রাইস

প্রথমে চাল ভাল�ো করে ধুয়ে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। সয়াবিন গরম জলে 
ভাপিয়ে বা সেদ্ধ করে ভাল�ো করে জল ঝরিয়ে নিন। এবার থেচা মশলা তৈরি করে নিন। কড়াইতে তেল ছাড়া 
চিনেবাদাম, রসুন ক�োয়া ও চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে হালকা ভেজে নিন। ঠান্ডা হলে এর সঙ্গে ধনেপাতা ও সামান্য নুন দিয়ে 
ম�োটা করে বেটে নিন। মশলাটি একেবারে মিহি করবেন না। এরপর কড়াইতে সাদা তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে 
হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। আদা-রসুন বাটা দিয়ে ৪-৫ মিনিট ভাল�ো করে কষিয়ে নিন। এবার গ�োলমরিচ গুঁড়ো, 
জিরে গুঁড়ো ও ১ কাপ থেচা মশলা দিয়ে ২ মিনিট নেড়ে নিন। এর মধ্যে ভাপান�ো সয়াবিন ও ভেজান�ো চাল দিয়ে দিন। 
স্বাদমত�ো নুন ও সামান্য চিনি দিয়ে আরও ২ মিনিট ভাল�ো করে নেড়ে নিন। এবার ১ কাপ চালের জন্য ২ কাপ জল 
দিয়ে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। চাল সেদ্ধ হয়ে জল শুকিয়ে এলে আঁচ বন্ধ করে কয়েক মিনিট 
ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। সবশেষে ওপর থেকে পেঁয়াজ পাতা ও পাতিলেবুর রস ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

কীভাবে বানাবেন



14 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 



15 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 

কী কী লাগবে
 
চিকেন ৫০০ গ্রাম, আতপ চাল/বাসমতি চাল দেড় 
কাপ, Shalimar’s Soyabean তেল ৩ টেবিল 
চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২টি মাঝারি, রসুন থেঁত�ো ৭-৮টি 
বড় ক�োয়া, অরিগ্যান�ো ৩ টেবিল চামচ, Shalimar’s 
Chef Spices গ�োলমরিচ গুঁড়ো ৩ টেবিল চামচ, 
পাতিলেবুর জেস্ট ১ টেবিল চামচ, পাতিলেবুর রস ৪ 
টেবিল চামচ, মাখন ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ, 
চিকেন স্টক প্রয়োজনমত�ো, নুন স্বাদমত�ো। 
 
ম্যারিনেট করার জন্য: চিকেন ৫০০ গ্রাম, অরিগ্যান�ো ২ টেবিল চামচ, 
Shalimar’s Chef Spices গ�োলমরিচ গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, পাতিলেবুর 
জেস্ট ১ টেবিল চামচ, পাতিলেবুর রস ২ টেবিল চামচ, রসুন থেঁত�ো ৭-৮টি 
বড় ক�োয়া, নুন স্বাদমত�ো।

গ্রিক স্টাইল 
চিকেন লেমন 
রাইস

প্রথমে চিকেন ভাল�ো করে ধুয়ে অরিগ্যান�ো, গ�োলমরিচ গুঁড়ো, পাতিলেবুর জেস্ট, পাতিলেবুর রস, রসুন থেঁত�ো ও নুন 
দিয়ে ভাল�ো করে মাখিয়ে ৩-৪ ঘণ্টা ফ্রিজে ম্যারিনেট করে রাখুন। চাল ধুয়ে ২০-৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এবার 
কড়াইতে সাদা তেল গরম করে ম্যারিনেট করা চিকেনের পিসগুল�ো দিয়ে দিন। ঢেকে হালকা আঁচে এপিঠ-ওপিঠ ভাল�ো 
করে রান্না করুন। ক�োনও জল দেবেন না, চিকেন থেকেই জল বেরিয়ে চিকেন সেদ্ধ হয়ে যাবে। চিকেন হালকা লালচে 
হয়ে সিদ্ধ হয়ে গেলে পিসগুল�ো তুলে আলাদা করে রাখুন। কড়াইতে থাকা তেল ছেঁকে নিন। প্রয়োজনে নতন করে 
সামান্য তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিন। পেঁয়াজের রং যেন বদলে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখে ঢেকে হালকা আঁচে 
ভাজন। এবার ম্যারিনেট করা চিকেনের বেঁচে থাকা মশলা ও তরলটা দিয়ে দিন। সঙ্গে অরিগ্যান�ো ১ টেবিল চামচ, 
পাতিলেবুর রস ১ টেবিল চামচ, গ�োলমরিচ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ ও স্বাদমত�ো নুন দিয়ে ভাল�ো করে 
মিশিয়ে নিন। এরপর ভিজিয়ে রাখা চাল দিয়ে ২ মিনিট নেড়ে নিন। এবার পরিমাণমত�ো চিকেন স্টক দিয়ে দিন, এমন 
পরিমাণে, যাতে চাল ওই স্টকেই সিদ্ধ হয়ে ঝরঝরে হয়ে যায়। ঢাকনা দিয়ে হালকা আঁচে প্রায় ১০ মিনিট রান্না হতে 
দিন। ঢাকনা খুলে একবার আলত�ো করে নেড়ে ভেজে রাখা চিকেনের পিসগুল�ো ওপর থেকে সাজিয়ে দিন। মাখন ছড়িয়ে 
আবার ঢেকে ২ মিনিট রান্না করুন। গ্যাস বন্ধ করে কয়েক মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে গরম গরম পরিবেশন করুন।

কীভাবে বানাবেন



16 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 



17 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 

কী কী লাগবে
 
পনির ২০০ গ্রাম, বাসমতি/
গ�োবিন্দভ�োগ চাল ১ কাপ, 
টকদই ১/২ কাপ, পেঁয়াজ 
২টি মাঝারি, টম্যাট�ো ১টি বড়, 
আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল 
চামচ, Shalimar’s Chef 
Spices কাশ্মীরী লঙ্কা গুঁড়ো 
৩ চা চামচ, Shalimar’s 
Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ২ 
চা চামচ, Shalimar’s Chef 
Spices গরম মশলা গুঁড়ো 
২ চা চামচ, কর্ণফ্লাওয়ার ১ 
চা চামচ, পাতিলেবুর রস ১ 
টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল 
চামচ, Shalimar’s Sunflow-
er তেল ১ টেবিল চামচ, চিনি 
১/২ চা চামচ, নুন স্বাদমত�ো, 
জল ২ কাপ, ধনেপাতা কুচি ২ 
টেবিল চামচ।

পনীর 
প�োলাও 

পনিরের সঙ্গে টকদই, ২ চা চামচ কাশ্মীরী লঙ্কা গুঁড়ো, ১ চা চামচ গরম মশলা, ১ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, হলুদ, 
পাতিলেবুর রস, কর্ণফ্লাওয়ার ও নুন মাখিয়ে ১৫–২০ মিনিট ম্যারিনেট করুন। চাল ধুয়ে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। প্যানে 
সামান্য ঘি দিয়ে পনির এপিঠ-ওপিঠ হালকা লালচে করে ভেজে তুলে রাখুন। একই প্যানে ঘি ও তেল দিয়ে পেঁয়াজ 
ভেজে আদা-রসুন বাটা, টম্যাট�ো, হলুদ, কাশ্মীরী লঙ্কা, নুন ও চিনি দিয়ে কষিয়ে নিন। ২ কাপ জল দিয়ে ভেজান�ো চাল, ১ 
চা চামচ গরম মশলা ও বেঁচে থাকা ম্যারিনেশনের মশলা দিয়ে ঢেকে কম আঁচে রান্না করুন। চাল সিদ্ধ হয়ে জল শুকিয়ে 
এলে আঁচ বাড়িয়ে ১ মিনিট নেড়ে ঝরঝরে করে নিন। সবশেষে ভাজা পনির ও ধনেপাতা দিয়ে আলত�ো করে মিশিয়ে 
গরম গরম পরিবেশন করুন।

কীভাবে বানাবেন



18 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 



19 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 

কী কী লাগবে
 
চিকেন ৫০০ গ্রাম, আতপ/
বাসমতি চাল ১ কাপ, 
Shalimar’s Soyabean 
তেল ৩ টেবিল চামচ, রসুন 
৬-৮ ক�োয়া, কাঁচালঙ্কা 
৪-৫টি, ধনেপাতা ১/২ 
কাপ, চিনেবাদাম ১/৪ কাপ, 
জিরে ১ চা চামচ, টকদই 
১/২ কাপ, Shalimar’s 
Chef Spices গ�োলমরিচ 
গুঁড়ো ১ চা চামচ, 
পাতিলেবুর রস ১ টেবিল 
চামচ, চিনি ১/২ চা চামচ, 
নুন স্বাদমত�ো, জল ২ কাপ। 

থেচা 
রাইস 
উইথ 
চিকেন 

শুকন�ো প্যানে কাঁচালঙ্কা, রসুন, চিনেবাদাম ও জিরে ২ মিনিট নেড়ে ধনেপাতা ও নুন দিয়ে বেটে থেচা মশলা তৈরি 
করুন। চিকেনের সঙ্গে মাখিয়ে ২০ মিনিট রেখে টকদই, গ�োলমরিচ, পাতিলেবুর রস ও নুন দিয়ে আবার ১৫ মিনিট 
ম্যারিনেট করুন। প্যানে তেল দিয়ে চিকেনের পিসগুল�ো মাঝারি আঁচে ঢেকে এপিঠ-ওপিঠ লালচে করে ভেজে তুলে 
রাখুন। একই তেলে রসুন ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভেজান�ো চাল দিয়ে ২ মিনিট নেড়ে বেঁচে থাকা ম্যারিনেশনের মশলা মিশিয়ে 
নিন। ২ কাপ জল, সামান্য চিনি, নুন ও ধনেপাতা দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। চাল ৮০% সিদ্ধ হলে চিকেন দিয়ে মিশিয়ে 
জল শুকিয়ে ঝরঝরে হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

কীভাবে বানাবেন
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রূপে-রঙে 
পুজ�ো

সুস্মিতা মিত্র 

বেশ ভ�োরভ�োর গাছের পাতার ডগা থেকে ঝরে পড়া টুপটাপ শিশিরবিন্দু , মনকেমন 
করা শিউলির গন্ধ, তুল�োর মত�ো মেঘ,  কাশফুলের দ�োলা, ঢাকের আওয়াজ আর 

নতন জামার গন্ধ, পুজ�ো আসার আগেই যেন বাঙালির মন উৎসবের রঙে রাঙতে শুরু করে। 
পুজ�োর চারটি দিন মানেই সাজগ�োজ, প্যান্ডেল পরিক্রমা, অঞ্জলি, ভ�োগ, আড্ডা আর অসংখ্য 
ছবি। তাই পুজ�োর আগে নিজের যত্ন নেওয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়। তবে সুন্দর দেখান�োর 
জন্য শেষ মুহূর্তে পার্লারে ছুটে যাওয়ার চেয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই যদি নিয়মিত 
পরিচর্যা শুরু করা যায়, ফল অনেক বেশি স্বাভাবিক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। স�ৌন্দর্যের প্রথম শর্ত 
অবশ্যই সুস্থতা। পর্যাপ্ত ঘুম, সুষম খাবার, পর্যাপ্ত জল, নিয়মিত চলাফেরা এবং মানসিক চাপ 
কমান�োর পাশাপাশি ত্বক ও চুলের পরিচর্যাও জরুরি। আর এই পরিচর্যার অনেকটাই করা যায় 
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বাড়িতে থাকা সহজ উপকরণ দিয়ে। তবে ঘর�োয়া 
পরিচর্যার ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা দরকার 
প্রাকৃতি ক উপাদান মানেই সবার ত্বকের জন্য 
নিরাপদ নয়। স্যোশাল মিডিয়ায় রিল দেখে লেবুর 
রস, বেকিং স�োডা, টুথপেস্টের মত�ো উপাদান 
সরাসরি মুখে লাগান�ো উচিত নয়। সংবেদনশীল 
ত্বক হলে নতন কিছ ব্যবহারের আগে ছ�োট অংশে 
পরীক্ষা করে নেওয়াই নিরাপদ। 
 
পুজ�োর আগে ত্বকের যত্নের প্রথম ধাপ হল নিজের 
ত্বকের ধরন ব�োঝা। তৈলাক্ত, শুষ্ক, মিশ্র, 
সংবেদনশীল কিংবা ব্রণপ্রবণ, প্রতিটি ত্বকের চাহিদা 
আলাদা। তাই বন্ধু র ত্বকে ভাল�ো কাজ করেছে এমন 
ক�োন�ো ঘর�োয়া প্যাক নিজের মুখেও একই ফল 
দেবে, এমনটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। সকালে মৃদ 
ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার ও 
সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। রাতে মেকআপ 
ভাল�োভাবে তুলে মুখ পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার 
লাগান। পুজ�োর কয়েক দিন আগে একসঙ্গে 
একাধিক নতন প্রসাধনী ব্যবহার না করাই ভাল�ো। 
শুষ্ক ত্বকে পুজ�োর আগে প্রধান সমস্যা হয় টানটান 
ভাব, খসখসে ভাব এবং মেকআপের পর ত্বকের 
অসমান দেখান�ো। বাড়িতে পরিচর্যার জন্য মধু 
ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি তা আপনার ত্বকে 
সহনীয় হয়। অল্প মধু মুখে পাতলা করে লাগিয়ে 
কয়েক মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলা যায়। তবে মধু 
লাগিয়ে দীর্ঘক্ষণ রেখে দেওয়া বা ঘষে ত�োলার 
প্রয়োজন নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল প্রতিদিন 
ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার। মুখ ধ�োয়ার পর ত্বক 
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সামান্য স্যাঁতসেঁতে থাকতেই ময়েশ্চারাইজার লাগালে 
আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। খুব শুষ্ক ত্বকে 
রাতে তুলনামূলক ঘন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা 
যেতে পারে।  
 
তৈলাক্ত ত্বকের জন্য মুলতানি মাটি বহুদিনের 
পরিচিত ঘর�োয়া উপাদান। এটি সাময়িকভাবে 
অতিরিক্ত তেল কমিয়ে ত্বককে পরিষ্কার অনুভব 
করাতে পারে। কিন্তু প্রতিদিন বা খুব ঘন ঘন 
মুলতানি মাটি ব্যবহার করলে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক ও 
সংবেদনশীল হয়ে যেতে পারে। তাই সপ্তাহে 
একবারের বেশি না করে, ত্বকের সহনশীলতা 
অনুযায়ী অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে 
পারে। শুকিয়ে গিয়ে মুখ শক্ত হয়ে গেলে জ�োরে 
ঘষে তুলবেন না। ধুয়ে ফেলার পর ময়েশ্চারাইজার 
ব্যবহার করুন। আর একটি সমস্যা বর্ষার 
স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় মাথাচারা দিয়ে ওঠে, তা 
হল�ো ব্রণ। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ দিনটির আগের 
রাতে একটি বড় ব্রণ যেন সমস্ত সাজের আনন্দ নষ্ট 
করে দেয়। কিন্তু ব্রণ চেপে ফাটিয়ে দেওয়া 
একেবারেই উচিত নয়। এতে প্রদাহ ও দাগ দুট�োই 
বাড়তে পারে। বাড়িতে সহজ যত্ন হিসেবে মুখ 
পরিষ্কার রাখুন, বারবার মুখে হাত দেবেন না এবং 
বালিশের কভার ও মুখ ম�োছার ত�োয়ালে পরিষ্কার 
রাখুন। বরফ সরাসরি ত্বকে না লাগিয়ে পরিষ্কার 
কাপড়ে মুড়ে অল্প সময়ের জন্য ঠান্ডা সেঁক দেওয়া 
অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে বারবার 
ব্রণ, ব্যথাযক্ত ব্রণ বা গভীর দাগ হলে ঘর�োয়া 
পদ্ধতির বদলে চর্মর�োগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। 
 
বিগত কয়েক বছরে কলকাতার আবহাওয়াসহ 
জীবনশৈলীর ও পরিবর্তন ঘটেছে। ফলত অক্টোবর 
মাসেও সেভাবে ঠাণ্ডা আজকাল আর পড়ে না। আর 
পুজ�োর সময় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরে 
ঘ�োরাঘুরি করতে গিয়ে ত্বকে র�োদ ত�ো লাগবেই। 
ফলে ট্যান বা র�োদে প�োড়া ভাব দেখা দিতে পারে। 
এক্ষেত্রে প্রথম কাজ হল ত্বককে আর নতন করে 
র�োদ থেকে রক্ষা করা। সানস্ক্রিন, ছাতা ও ঢেকে 
রাখার প�োশাক ব্যবহার করুন। র�োদে পুড়ে ত্বক 
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গরম বা জ্বালাপ�োড়া করলে ঠান্ডা জলে ভেজান�ো 
পরিষ্কার কাপড় দিয়ে হালকা সেঁক দেওয়া যায়। 
অ্যাল�োভেরা জেল কিছ মানষের ত্বকে আরাম দিতে 
পারে, তবে সুগন্ধি বা অ্যালক�োহলযক্ত পণ্য এড়িয়ে 
চলুন। ত্বকে ফ�োসকা পড়লে বা তীব্র ব্যথা হলে 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। 
 

ত্বকের নিস্তেজ ভাব কাটাতে কী 
করবেন?
 
পুজ�োর আগে মুখে একটু স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা চাই 
সকলেরই। কিন্তু উজ্জ্বলতার জন্য ত্বক ঘষে ঘষে স্ক্রাব 
করার দরকার নেই। ওটস খুব সূক্ষ্মভাবে গুঁড়ো করে 
দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে একটি মৃদ প্যাক তৈরি করা 
যায়। ত্বক সংবেদনশীল হলে দই বা অন্য ক�োন�ো 
উপাদান ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করে নিন। প্যাক 
লাগিয়ে শুকিয়ে গেলে জ�োরে ঘষে ত�োলার পরিবর্তে 
জল দিয়ে আলত�ো করে ধুয়ে ফেলন। সপ্তাহে একবার 
যথেষ্ট। মনে রাখবেন, ত্বকের স্বাভাবিক রং বদলে 
ফেলার চেষ্টা নয় লক্ষ্য হবে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর 
ত্বক। মুখের যত্ন নিতে গিয়ে অনেকেই ঘাড়, হাত ও 
পায়ের কথা ভুলে যান। ফলে পুজ�োর শাড়ি বা ব্লাউজ 
পরার পর মুখের সঙ্গে ঘাড়ের রঙের পার্থক্য চ�োখে 
পড়ে। প্রতিদিন মুখের মত�ো ঘাড়েও ময়েশ্চারাইজার 
ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। হাতের জন্য রাতে 
ময়েশ্চারাইজার বা সামান্য পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার 
করা যায়। পায়ের গ�োড়ালি শুষ্ক হলে রাতে পা ধুয়ে 
ভাল�োভাবে শুকিয়ে ঘন ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে ম�োজা 
পরে ঘুম�োতে পারেন। মৃত চামড়া তুলতে অতিরিক্ত 
ঘষাঘষি করবেন না। 
 
চুলের যত্নের জন্য কী করণীয়?
 
চুলের স�ৌন্দর্য বাড়ান�োর জন্য পুজ�োর আগে নিয়মিত 
পরিচর্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চুলের ধরন অনুযায়ী 
শ্যাম্পু করুন এবং প্রতিবার কন্ডিশনার ব্যবহার 
করুন। চুলের ডগা খুব শুষ্ক হলে কন্ডিশনার কিছটা 
বেশি সময় রেখে ধুয়ে নিতে পারেন। চুলে তেল 
দেওয়া যেতে পারে, তবে অতিরিক্ত তেল দিয়ে 
সারারাত রেখে দেওয়া সবার জন্য উপয�োগী নয়। 
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তৈলাক্ত স্ক্যাল্প বা খুশকির সমস্যা থাকলে বিশেষভাবে 
সতর্ক থাকুন। তেল লাগান�োর সময় নখ দিয়ে মাথার 
ত্বক ঘষবেন না। পুজ�োর আগে অতিরিক্ত র�োদ, ধুল�ো, 
হেয়ার ড্রায়ার, কার্লার ও স্টাইলিংয়ের কারণে চুল 
রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। ঘর�োয়া পরিচর্যায় অল্প 
পরিমাণ নারকেল তেল চুলের দৈর্ঘ্যে ব্যবহার করা 
যায়। তবে তেলকে চুলের ক্ষতির সব সমস্যার 
সমাধান হিসেবে দেখবেন না। পুজ�োর আগে নিয়মিত 
চুলের কন্ডিশনিং, কম তাপ ব্যবহার এবং ভেজা চুলে 
টান না দেওয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 
 
খুশকি থাকলে পুজ�োর আগে শুধু তেল দিয়ে ঢেকে 
রাখার চেষ্টা না করাই ভাল�ো। অনেকের ক্ষেত্রে তেল 
স্ক্যাল্পের সমস্যা আরও বাড়াতে পারে। নিয়মিত স্ক্যাল্প 
পরিষ্কার রাখুন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ 
অনুযায়ী খুশকির উপয�োগী শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। 
খুশকির সঙ্গে চুলকানি, লালভাব, ঘা বা অতিরিক্ত চুল 
পড়া থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া 
উচিত। 
 
হাত ও পায়ের যত্ন..
 
পুজ�োর সাজে হাতের মেহেন্দি, চুড়ি, শাঁখা-পলা কিংবা 
নেলপলিশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই হাতের ত্বকের 
মসৃণতাও নজর কাড়ে। হাত ধ�োয়ার পর 
ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। রাতে একটু ঘন 
ময়েশ্চারাইজার লাগাতে পারেন। পায়ের যত্নে সপ্তাহে 
একদিন উষ্ণ গরম জলে কয়েক মিনিট পা ভিজিয়ে 
রাখতে পারেন। এরপর আলত�ো করে পরিষ্কার করে 
ময়েশ্চারাইজার লাগান। খুব শক্ত ব্রাশ বা পাথর দিয়ে 
জ�োরে ঘষবেন না। নখ পরিষ্কার ও সুস্থ রাখতে 
নিয়মিত ছ�োট করে কেটে ফাইল করুন। নখের 
চারপাশে শুষ্কতা থাকলে হ্যান্ড ক্রিম বা 
ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। রান্না, বাসন মাজা বা 
ঘর পরিষ্কারের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী হাতের সুরক্ষা 
নিন। নখ কামড়ান�োর বাজে অভ্যাস থাকলে তা বন্ধ 
করার চেষ্টা করুন। নখে হলুদ বা কাল�ো দাগ, 
অস্বাভাবিক ভঙ্গুরতা, ব্যথা বা ফুলে যাওয়া দেখা দিলে 
শুধু নেলপলিশ দিয়ে ঢেকে না রেখে চিকিৎসকের 
পরামর্শ নিন। 
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থাকুন ভেতর থেকে সুস্থ:
  
ডিটক্সের নামে কঠ�োর ডায়েট বা সারাদিন শুধু 
বিশেষ পানীয় খাওয়ার দরকার নেই। শরীরের 
স্বাভাবিক বর্জ্য অপসারণের কাজ লিভার ও কিডনি 
নিজেরাই করে। তাই পুজ�োর আগে ‘ডিটক্স’ বলতে 
বরং শরীরকে অতিরিক্ত চিনি, তেলেভাজা ও 
অস্বাস্থ্যকর খাবারের চাপ থেকে একটু বিরতি 
দেওয়াই ভাল�ো। সারাদিন পর্যাপ্ত জল পান করুন। 
চাইলে শসা ও পুদিনা দিয়ে সাধারণ জল তৈরি 
করতে পারেন। চিনি ছাড়া লেবুর জলও সতেজ 
লাগতে পারে। ডাবের জলও অনেকের জন্য ভাল�ো 
পানীয় হতে পারে। তবে যাঁদের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যগত 
কারণে জল বা কিছ পানীয় সীমিত রাখতে হয়, 
তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসরণ করবেন। 
সকালে চিনি ছাড়া লেবুর জল, সারা দিনে পর্যাপ্ত 
সাধারণ জল এবং খাবারের সঙ্গে ম�ৌসুমি ফল ও 
শাকসবজি, এই সহজ অভ্যাসই যথেষ্ট। আমলকি, 
পেয়ারা, কমলালেবু, পেঁপে বা অন্যান্য ম�ৌসুমি ফল 
খাবারে রাখা যেতে পারে। ক�োন�ো একটি ‘ম্যাজিক 
ড্রিঙ্ক’কে স�ৌন্দর্যের চাবিকাঠি ভাবার দরকার নেই। 
 
এসব কিছর পাশাপাশি  সাজের প্রস্তুতিতে আমরা 
প্রসাধনী, প�োশাক ও চুলের কথা ভাবি, কিন্তু ঘুমের 
কথা ভুলে যাই। অথচ পর্যাপ্ত ঘুম শরীর ও মনের 
সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পুজ�োর কয়েক সপ্তাহ 
আগে থেকেই রাত জাগার অভ্যাস কমিয়ে আনুন। 
পুজ�োর সময় রাত জাগা, ভ�োরে অঞ্জলি, সারাদিন 
ঘ�োরাঘুরি, সব মিলিয়ে ঘুমের ঘাটতি হতে পারে। 
তাই সুয�োগ পেলেই বিশ্রাম নিন। অতিরিক্ত ক্লান্ত 
শরীরে যত দামি প্রসাধনীই ব্যবহার করুন না কেন, 
মুখের স্বাভাবিক সতেজতা ফিরে পাওয়া কঠিন। 
তাই পুজ�োর এক সপ্তাহ আগে থেকে ত্বক ও চুলের 
রুটিন একেবারে সহজ রাখুন। নতন ফেসিয়াল, 
নতন প্রসাধনী বা শক্তিশালী ত্বকচর্চার উপাদান নিয়ে 
পরীক্ষা করবেন না। যেটি এতদিন ব্যবহার করে 
ত্বক ভাল�ো থেকেছে, সেটিই চালিয়ে যান। পুজ�োর 
দুই-তিন দিন আগে নখের সাজ, চুলের হালকা ট্রিম 
বা পরিচিত পার্লার পরিষেবা সেরে নিতে পারেন। 
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একেবারে শেষ মুহূর্তে নতন রাসায়নিক ট্রিটমেন্ট 
না করাই নিরাপদ। 
 
ঝলমলে সুন্দর ত্বক রাখার সবথেকে সহজ উপায় 
হল�ো, পুজ�োর দিন মেকআপ করার আগে ত্বক 
পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার লাগান। দিনের 
বেলা বাইরে গেলে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। 
দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকার সময় সম্ভব হলে ছাতা বা 
অন্যান্য শারীরিক সুরক্ষা নিন। বাড়ি ফিরে 
মেকআপ ভাল�োভাবে তুলে ফেলন। মুখে ঘুমিয়ে 
পড়বেন না। ঘাম হলে বারবার শক্ত সাবান দিয়ে 
মুখ ধ�োয়ার বদলে মৃদ উপায়ে পরিষ্কার করুন। 
চুলের ক্ষেত্রেও বাড়ি ফিরে শক্ত করে বাঁধা চুল 
খুলে দিন এবং মাথার ত্বককে বিশ্রাম দিন। 
পুজ�োর আগের রাতে ‘দ্রুত ফর্সা’, ‘এক রাতেই 
গ্লো’ কিংবা ‘দাগ একদিনে দূর’ করার ক�োন�ো 
অজানা ট�োটকার পেছনে ছুটবেন না। লেবুর রস, 
বেকিং স�োডা, টুথপেস্ট বা অতিরিক্ত স্ক্রাব ত্বকে 
জ্বালা ও ক্ষতি করতে পারে। প্রাকৃতি ক উপাদান 
ব্যবহার করলেও ত্বকের সহনশীলতা বিবেচনা 
করা জরুরি। ক�োন�ো প্রসাধনী বা ঘর�োয়া 
উপাদান ব্যবহারের পর ত্বকে জ্বালা, চুলকানি, 
ফুলে যাওয়া বা র‍্যাশ হলে সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ 
করুন। গুরুতর প্রতিক্রিয়া হলে চিকিৎসকের 
পরামর্শ নিন। পুজ�োর স�ৌন্দর্য মানে শুধুই নিখুঁত 
ত্বক নয়। স�ৌন্দর্য মানে নিজের যত্ন নেওয়া, 
নিজের শরীরকে ব�োঝা এবং নিজের 
স্বাভাবিকতাকে ভাল�োবাসা। ঘর�োয়া পরিচর্যার 
সহজ অভ্যাস, নিয়মিত ঘুম, পর্যাপ্ত জল, সুষম 
খাবার এবং ত্বক ও চুলের উপয�োগী প্রসাধনী এই 
কয়েকটি অভ্যাসই পুজ�োর আগে আপনাকে 
অনেক বেশি সতেজ ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে 
পারে। তাই এ বছর পুজ�োর প্রস্তুতি শুরু হ�োক 
একটু আগে। শিউলির গন্ধে, ঢাকের তালে, নতন 
শাড়ির রঙে আর সিঁদুরের লালে নিজেকে সাজিয়ে 
তুলুন নিজের মত�ো করে। মুখে থাকুক স্বাভাবিক 
দীপ্তি, চুলে থাকুক প্রাণ, হাতে-পায়ে থাকুক 
পরিচ্ছন্নতার ছ�োঁয়া আর চ�োখে থাকুক উৎসবের 
আনন্দ। কারণ পুজ�োর সবচেয়ে সুন্দর রঙটি শেষ 
পর্যন্ত প্রসাধনের নয় নিজেকে ভাল�ো রাখার রঙ।
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উপহারে

পুজ�ো মানেই নতন জামাকাপড়, কাশফুল, ঢাকের বাদ্যি, অঞ্জলি, আড্ডা আর প্রিয়জনের 
সঙ্গে দেখা। আর এই দেখা করার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে উপহার। ছ�োটবেলায় 

পুজ�োর উপহার মানেই নতন জামা, প্যান্ট, জুত�ো কিংবা মিষ্টির বাক্স। সময় বদলেছে, 
বদলেছে উপহারের সংজ্ঞাও। এখন উপহার মানে শুধু দামি কিছ নয়; বরং যাঁকে দিচ্ছেন, তাঁর 
পছন্দ, প্রয়�োজন, জীবনযাপন ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে কিছ বেছে নেওয়াই আসল। তাই 
এবারের পুজ�োয় একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ�োক উপহার নিয়েও। একই ধরনের মিষ্টির বাক্স বা 
সাধারণ উপহারের প্যাকেটের বদলে বেছে নিতে পারেন এমন কিছ, যা খুলে প্রাপক সত্যিই 
খুশি হবেন। বাজেটও হতে পারে আপনার সাধ্যের মধ্যে। রইল বিভিন্ন বাজেট ও সম্পর্ক 
অনুযায়ী পুজ�োর উপহারের ভাবনা। 

সুদেষ্ণা ঘ�োষ 

 Experiment
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বাজেট যখন ৫০০ টাকার মধ্যে..
 
উপহার দেওয়ার জন্য সবসময় বড় বাজেটের 
প্রয়�োজন হয় না। পুজ�োর সময়ে পাড়া-প্রতিবেশী, 
সহকর্মী, দূরসম্পর্কের আত্মীয় কিংবা এমন ক�োনও 
বন্ধুকে  যাঁর সঙ্গে বহুদিন পর দেখা হচ্ছে, তাঁদের 
জন্য ৫০০ টাকার মধ্যে সুন্দর উপহার যথেষ্ট। এই 
বাজেটে মিষ্টির বদলে দেওয়া যেতে পারে ছ�োট্ট 
সুগন্ধি ম�োমবাতি, সুগন্ধি, হাতে আঁকা কাপ, সুন্দর 
ন�োটবুক, টেবিল প্ল্যান্ট, ছ�োট ইনড�োর প্ল্যান্ট, নকশা 
করা প্রদীপ কিংবা পুজ�োর থিমে সাজান�ো একটি 
ছ�োট্ট উপহারের বাক্স। বই পড়তে ভাল�োবাসেন 
এমন কাউকে দেওয়া যায় একটি ছ�োট গল্পের 
বই বা কবিতার বই। চা-প্রেমী হলে সুন্দর চায়ের 
কাপের সঙ্গে কয়েকটি চায়ের প্যাকেটও হতে পারে 
চমৎকার উপহার। তুলনায় বয়স্ক আত্মীয়দের জন্য 
এই বাজেটে বেছে নিতে পারেন ভাল�ো মানের 
ফল, শুকন�ো খাবারের ছ�োট প্যাকেট, ভেষজ চা 
বা তাঁদের পছন্দের ক�োনও ব্যবহারিক জিনিস। 
শিশুর জন্য রঙ পেনসিল, আঁকার খাতা, গল্পের বই 
কিংবা ছ�োট শিক্ষামূলক খেলনা বেশ ভাল�ো বিকল্প। 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ৫০০ টাকার উপহার 
যেন দেখতে সাদামাটা না লাগে। সুন্দর প্যাকেজিং, 
একটি ছ�োট হাতে লেখা শুভেচ্ছাবার্তা এবং পুজ�োর 
আবহের সঙ্গে মিলিয়ে সাজান�ো ম�োড়কই সাধারণ 
উপহারকে করে তুলতে পারে বিশেষ। 
 
বাজেট যখন ৫০০-১,০০০ টাকা.. 
 
হাজার টাকার বাজেট তুলনায় একটু বেশি অপশন 
দেয়। এই বাজেটে উপহার হতে পারে আরও 
ব্যক্তিগত। ঘনিষ্ঠ বন্ধু র জন্য দেওয়া যেতে পারে 
সুগন্ধি, ত্বকের যত্নের ছ�োট উপহারের বাক্স, ভাল�ো 
মানের ডায়েরি, বইয়ের সেট, কারুকাজ করা ব্যাগ 
কিংবা পছন্দের ক�োনও শ�ৌখিন সামগ্রী। বাড়ির 
মহিলাদের জন্য শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে এমন সুন্দর 
গয়না, হাতের কাজের ব্যাগ, সুগন্ধি, সাজের ছ�োট 
বাক্স কিংবা চুলের যত্নের সামগ্রী বেছে নেওয়া 
যায়। মায়ের জন্য হতে পারে তাঁর পছন্দের শাড়ির 
সঙ্গে একটি সুন্দর ব্লাউজ পিস, রান্নাঘরের ক�োনও 
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ব্যবহারিক সামগ্রী কিংবা পুজ�োর রান্নার জন্য 
মশলার সাজান�ো বাক্স। পুরুষদের ক্ষেত্রে মানিব্যাগ, 
বেল্ট, সুগন্ধি, শার্টের আনুষঙ্গিক সামগ্রী, বই বা চা-
কফির উপহারের বাক্স হতে পারে ভাল�ো নির্বাচন। 
অফিসের সহকর্মীর জন্য খুব ব্যক্তিগত কিছ না দিয়ে 
ডেস্ক অর্গানাইজার, কলম, কফি মগ বা ছ�োট গাছ 
দেওয়া যায়। এই বাজেটের উপহারে চাইলে একটু 
‘থিম’ য�োগ করা যায়। যেমন ‘চা-প্রেমীর পুজ�ো’, 
‘বইপ্রেমীর পুজ�ো’ বা ‘নিজের যত্নের পুজ�ো’। 
একাধিক ছ�োট জিনিস একসঙ্গে সাজিয়ে দিলে 
উপহারটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। 
 
১০০০-২,০০০ টাকা বাজেট হলে..
 
দুই হাজার টাকা মত�ো বাজেট হলে উপহারকে 
আরও ব্যক্তিগত করে ত�োলা যায়। যাঁর রান্নার শখ 
রয়েছে, তাঁর জন্য সুন্দর পরিবেশন পাত্র, কাঠের 
সার্ভিং ব�োর্ড, মশলার বাক্স বা রান্নাঘরের নান্দনিক 
সরঞ্জাম বেছে নেওয়া যায়। বইপ্রেমীর জন্য 
কয়েকটি বইয়ের সঙ্গে বুকমার্ক ও একটি সুন্দর 
রিডিং ল্যাম্প য�োগ করা যেতে পারে। সঙ্গীতপ্রেমী 
বন্ধু র জন্য ছ�োট ব্লু টুথ স্পিকার, শিল্পপ্রেমীর জন্য 
স্কেচিং বা পেইন্টিং কিট, ভ্রমণপ্রেমীর জন্য ট্রাভেল 
অর্গানাইজার, কফিপ্রেমীর জন্য কফি কাপ ও বিশেষ 
কফির সমন্বয়ে তৈরি উপহার হতে পারে অভিনব। 
এই বাজেটে দম্পতিদের জন্যও আলাদা করে ভাবা 
যায়। জ�োড়া কাপ, সুগন্ধি ম�োমবাতি, ঘর সাজান�োর 
সামগ্রী, ডাইনিং সেট কিংবা একটি ছ�োট্ট ইনড�োর 
প্ল্যান্ট সেট সুন্দর উপহার হতে পারে। নবদম্পতির 
জন্য ব্যবহারিক ও নান্দনিক জিনিস বেছে নেওয়াই 
বুদ্ধিমানের কাজ। শিশু বা কিশ�োর-কিশ�োরীদের 
জন্য এই বাজেটে সাধারণ খেলনার বদলে দেওয়া 
যায় বিজ্ঞানভিত্তিক খেলনা, শিল্পসামগ্রীর বাক্স, 
ব�োর্ড গেম, বইয়ের সেট বা সৃজনশীল কিট। 
এতে উপহার যেমন আনন্দ দেবে, তেমনই সময় 
কাটান�োর একটি নতন সুয�োগও তৈরি করবে।
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২০০০-৫,০০০ টাকার মধ্যে বাজেট 
হলে..
 
পাঁচ হাজার টাকার বাজেটে উপহার দেওয়ার 
ক্ষেত্রে অপশন অনেকটাই বাড়ে। তবে দাম 
বাড়লেই উপহার ভাল�ো হবে, এমন নয়। বরং 
এই পর্যায়ে প্রাপকের পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া 
সবচেয়ে জরুরি। মায়ের জন্য হতে পারে একটি 
সুন্দর শাড়ি, পছন্দের গয়না বা বাড়ির ক�োনও 
প্রয়�োজনীয় কিন্তু শ�ৌখিন সামগ্রী। বাবার জন্য ঘড়ি, 
ভাল�ো মানের প�োশাক, বইয়ের সংগ্রহ বা তাঁর 
ক�োনও শখের সঙ্গে সম্পর্কিত সামগ্রী বেছে নেওয়া 
যায়। ভাই বা ব�োনের জন্য প�োশাক, ব্যাগ, সুগন্ধি, 
ঘড়ি, জুত�ো বা পছন্দের ক�োনও শ�ৌখিন জিনিস 
দেওয়া যেতে পারে। বন্ধু র জন্য একটু অন্যরকম 
প্ল্যান করতে পারেন। যেমন দুজনের জন্য ক�োনও 
বিশেষ খাবারের আয়�োজন, একটি কর্মশালায় অংশ 
নেওয়ার সুয�োগ, ক�োনও সাংস্কৃতি ক অনুষ্ঠানের 
টিকিট কিংবা ছ�োট্ট একটি দিনভ্রমণের পরিকল্পনা। 
কারণ সব উপহার বস্তু হতে হবে, এমন ক�োনও 
নিয়ম নেই। বিয়ের পর প্রথম পুজ�ো, নতন বাড়িতে 
প্রথম দুর্গাপুজ�ো কিংবা বিশেষ ক�োনও পারিবারিক 
উপলক্ষ হলে ঘর সাজান�োর সামগ্রী, টেবিলওয়্যার, 
শিল্পকর্ম বা হস্তশিল্পের জিনিসও দেওয়া যেতে 
পারে। এতে উপহারের সঙ্গে স্মৃতিও জড়িয়ে যায়। 
 

বাজেট যখন ৫০০০-১০,০০০ 
টাকার মধ্যে..
 
দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বাজেট হলে এবার সত্যিই 
একটু অন্যরকম ভাবা যায়। বিশেষ ক�োন�ো মানষ, 
বাবা-মা, জীবনসঙ্গী, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু  কিংবা 
পরিবারের ক�োনও গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের জন্য এমন 
উপহার বেছে নিতে পারেন যা দীর্ঘদিন মনে 
থাকবে। শাড়িপ্রেমী মায়ের জন্য একটি ভাল�ো শাড়ি, 
বাবার জন্য তাঁর পছন্দের ক�োনও ব্যবহারিক বা 
শ�ৌখিন সামগ্রী, জীবনসঙ্গীর জন্য ঘড়ি, সুগন্ধি, 
প�োশাক বা ব্যক্তিগত পছন্দের ক�োনও জিনিস 
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হতে পারে উপহার। তবে এর থেকেও বড় চমক 
হতে পারে একটি ‘অভিজ্ঞতা’। দুজনের জন্য 
একটি সুন্দর রেস্তোরাঁয় বিশেষ ডিনার, কাছেপিঠে 
একদিনের ভ্রমণ, ক�োনও সাংস্কৃতি ক অনুষ্ঠানে 
যাওয়ার পরিকল্পনা কিংবা পরিবারের সবাইকে 
নিয়ে একটি পুজ�োর দিন কাটান�োর আয়�োজন, 
এসবও উপহার হতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের 
ঘরে প্রয়�োজনীয় প্রায় সবকিছই আছে, তাঁদের 
ক্ষেত্রে বস্তু নয়, সময় ও অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়াই 
বেশি অর্থবহ। দশ হাজার টাকার মধ্যে একটি 
ব্যক্তিগতকৃত  উপহারও তৈরি করা যায়। পরিবারের 
পুরন�ো ছবিগুলি দিয়ে একটি সুন্দর ছবির অ্যালবাম, 
স্মৃতির বই, বিশেষ দিনের ছবি দিয়ে ফ্রেমের সেট 
কিংবা পরিবারের সদস্যদের লেখা ছ�োট ছ�োট বার্তা 
নিয়ে তৈরি স্মারক‌ এমন উপহারের আর্থিক মূল্য 
হয়ত�ো মাপা যায়, কিন্তু আবেগের মূল্য অনেক 
বেশি। 
 
কার জন্য কেমন উপহার?
 
উপহারের সবচেয়ে কঠিন অংশ হল সঠিক মানষটির 
জন্য সঠিক জিনিসটি বেছে নেওয়া। মায়ের ক্ষেত্রে 
আবেগ ও ব্যবহারিকতা, দুইয়ের মিশেল ভাল�ো 
কাজ করে। বাবার ক্ষেত্রে তাঁর অভ্যাস ও শখকে 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বন্ধু র জন্য ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী 
মজার বা স্মরণীয় কিছ বেছে নেওয়া যায়। সহকর্মীর 
ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ, মার্জিত ও ব্যবহারিক উপহারই 
ভাল�ো। শিশুদের উপহারে আনন্দের পাশাপাশি 
সৃজনশীলতার সুয�োগ থাকুক। কিশ�োর-কিশ�োরীদের 
ক্ষেত্রে বই, শিল্প, সঙ্গীত, খেলাধুলা বা প্রযুক্তির 
সঙ্গে সম্পর্কিত জিনিস বেশি উপয�োগী। প্রবীণদের 
জন্য উপহার নির্বাচনের সময় তাঁদের প্রয়�োজন 
ও আরামের কথা ভাবন। আর জীবনসঙ্গীর ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে ভাল�ো উপহার তাঁর বহুদিনের ইচ্ছের 
ক�োনও ছ�োট জিনিস, ক�োনও প্রিয় লেখকের বই, 
পছন্দের প�োশাক, ক�োথাও যাওয়ার পরিকল্পনা বা 
একসঙ্গে কাটান�োর একটি দিন এসবই হতে পারে 
সেরা পুজ�োর উপহার। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হল�ো, উপহারের আনন্দ অনেকটাই শুরু 



42 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 



43 n সেপ্টেম্বর ২০২৬ I 

হয় প্যাকেট খ�োলার আগেই। তাই ম�োড়কেও 
একটু পরীক্ষা করা যাক। প্লাস্টিকের চকচকে 
ম�োড়কের বদলে ব্যবহার করতে পারেন কাপড়, 
কাগজ, পুরন�ো সংবাদপত্রের নকশাদার অংশ বা 
পুনর্ব্যবহারয�োগ্য বাক্স। লাল-সাদা রঙ, আলপনার 
নকশা, শিউলি ফুলের ছ�োট ম�োটিফ বা হাতে লেখা 
‘শুভ শারদীয়া’ কার্ড য�োগ করলে উপহারটি হয়ে 
উঠবে আরও আপন। চাইলে উপহারের সঙ্গে একটি 
ছ�োট্ট চিরকুটও দিতে পারেন। এই কয়েকটি শব্দই 
অনেক সময় দামি উপহারের থেকেও বেশি মনে 
থাকে।তবে মনে রাখতে হবে, পুজ�োর উপহারের 
আসল স�ৌন্দর্য তার দামে নয়, ভাবনায়। ৫০০ 
টাকার ছ�োট্ট গাছ যেমন কারও ঘরে নতন সবজ 
আনতে পারে, তেমনই ১০,০০০ টাকার উপহারও 
অর্থহীন হয়ে যেতে পারে যদি তা প্রাপকের পছন্দের 
সঙ্গে না মেলে। তাই এবারের পুজ�োয় উপহারের 
ক্ষেত্রে একটু এক্সপেরিমেন্ট হ�োক। মিষ্টির বাক্সের 
বাইরে বেরিয়ে ভাবন কে কী পছন্দ করেন, কী 
প্রয়�োজন, ক�োন জিনিসটি তাঁকে সত্যিই আনন্দ 
দেবে। কখনও একটি বই, কখনও একটি গাছ, 
কখনও একটি শাড়ি, কখনও একটি অভিজ্ঞতা, 
উপহারের ধরন বদলাক, কিন্তু তার ভিতরের কথাটি 
একই থাকুক পুজ�োর আনন্দে আমি ত�োমাকে মনে 
রেখেছি।
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পুজ�োর ছুটিতে ক�োথায়? 
দেশের সেরা ১০ গন্তব্য..

পুজ�ো মানেই কলকাতা। ঢাকের আওয়াজ, কাশফুল, শিউলির গন্ধ, নতন জামা, প্যান্ডেল হপিং আর রাতভর আড্ডা 
বাঙালির কাছে দুর্গাপুজ�োর এই চেনা ছবির ক�োনও বিকল্প নেই। তব সেই চেনা আনন্দের মধ্যেই প্রতি বছর 

একটা অন্যরকম ইচ্ছে মাথা ত�োলে‌ এবার যদি কয়েকটা দিন শহরের বাইরে কাটান�ো যায়! কারও গন্তব্য পাহাড়, 
কারও সমুদ্র। কেউ চান জঙ্গলের নিস্তব্ধতা, কেউ আবার ইতিহাসের শহর ঘুরে দেখতে চান। আবার অনেকের 
ছুটি মাত্র দু-তিন দিনের; তাঁদের পক্ষে খুব দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই হিসেবেই তৈরি হতে পারে পুজ�োর ভ্রমণ 
পরিকল্পনা। তাই শুধু ক�োথায় যাবেন তা নয়, রইল�ো কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন, ক�োন ট্রেনে বা বিমানে, ক�োথায় 
নামবেন, সেখান থেকে কীভাবে গন্তব্যে পৌঁছবেন, ক�োথায় থাকবেন এবং কী খাবেন সবটা একসঙ্গে।
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১. দার্জিলিং
কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনে পুজ�োর সকাল 
 
পুজ�োর ছুটিতে বাঙালির পাহাড় মানেই দার্জিলিং। 
পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে থাকা মেঘ, কাঞ্চনজঙ্ঘার 
সাদা চূড়া, ম্যালের ভিড়, পাহাড়ি চায়ের গন্ধ আর টয় 
ট্রেন, দার্জিলিংয়ের স�ৌন্দর্য যেন বহু প্রজন্মের বাঙালির 
স্মৃতির অংশ। অক্টোবরের দার্জিলিংয়ে বর্ষার পর আকাশ 
অনেকটা পরিষ্কার থাকে। ভ�োরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার 
সুয�োগও থাকে ভাল�ো। তাই পুজ�োর ছুটিতে পাহাড়ের 
জন্য এটি এখনও প্রথম সারির পছন্দ। 
 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
ট্রেনে: 
শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেল (১২৩৪৩) ধরে নিউ 

জলপাইগুড়ি। বর্তমানে ট্রেনটি রাতে শিয়ালদহ ছেড়ে 
সকালে এনজেপি পৌঁছয়। বিকল্প হিসেবে পদাতিক 
এক্সপ্রেস (১২৩৭৭) বা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (১৩১৪৯)-
ও নেওয়া যায়। 
 
এনজেপিতে নামার পর: 
স্টেশনের বাইরে থেকে প্রি-বুক করা গাড়ি, শেয়ার 
জিপ বা ট্যাক্সি নিয়ে দার্জিলিং। পাহাড়ি রাস্তা ধরে সময় 
লাগে প্রায় ৩–৪ ঘণ্টা। আর যদি সময় হাতে থাকে এবং 
ট্রেনযাত্রাকে ভ্রমণের অংশ করতে চান, এনজেপি থেকে 
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের টয় ট্রেন ধরতে পারেন। 
তবে এতে সময় অনেক বেশি লাগবে। 
 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে বাগড�োগরা বিমানবন্দর। বিমানবন্দর 
থেকে সরাসরি গাড়িতে দার্জিলিং প্রায় ৩–৪ ঘণ্টার 
পাহাড়ি পথ। 
 
ক�োথায় থাকবেন? 
ম্যাল, চ�ৌরাস্তা, চ�ৌকবাজার বা হিল কার্ট র�োডের 
আশপাশে থাকলে শহর ঘ�োরা সহজ। একটু শান্ত 
পরিবেশ চাইলে চা-বাগান ঘেঁষা রিসর্ট বেছে নিতে 
পারেন। 
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কী খাবেন? 
ম�োম�ো, থুকপা, পাহাড়ি আলু, তিব্বতি খাবার এবং 
অবশ্যই দার্জিলিং চা। পাহাড়ি ঠান্ডায় গরম থুকপা 
আর এক কাপ চায়ের স্বাদ আলাদা। 

ক�োথায় ঘুরবেন? 
টাইগার হিল, বাতাসিয়া লুপ, ঘুম, ম্যাল, পদ্মজা 
নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক, হিমালয়ান 
মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ও চা-বাগান। 
 
সময় রাখুন: ৩–৫ দিন।
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২. সিকিম
পাহাড়ের গায়ে মেঘের শহর 
 
দার্জিলিংয়ের তুলনায় একটু বেশি প্রকৃতি , একটু বেশি 
নির্জনতা এবং একটু বেশি অভিযানের স্বাদ চাইলে সিকিম। 
গ্যাংটকের এমজি মার্গের ব্যস্ততা থেকে শুরু করে পাহাড়ি 
মঠ, ঝরনা, উপত্যকা সিকিমে একই সফরে পাওয়া যায় 
নানা রকম অভিজ্ঞতা। 
 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
 
ট্রেনে: 
কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস, 
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস প্রভৃতি  ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি। 
সেখান থেকে গাড়িতে গ্যাংটক। 

 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে বাগড�োগরা বিমানবন্দর। সেখান থেকে 
গাড়িতে গ্যাংটক যেতে প্রায় ৪–৫ ঘণ্টা লাগতে পারে। 
গ্যাংটক যাওয়ার জন্য বাগড�োগরা এখনও সবচেয়ে 
ব্যবহারিক বিমানপথ। কলকাতা–পাকিয়ং সংয�োগ পাওয়া 
গেলে সেটিও বিবেচনা করা যায়, তবে পাহাড়ি আবহাওয়া 
ও পরিষেবা পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকায় টিকিট কাটার 
আগে যাচাই করা জরুরি। 
 
ক�োথায় থাকবেন? 
এমজি মার্গের কাছে থাকলে সন্ধ্যার হাঁটাহাঁটি, খাবার ও 
কেনাকাটা সহজ। একটু নিরিবিলি চাইলে পেলিং, রাভাংলা 
বা নামচির দিকে থাকার ব্যবস্থা করা যায়। 
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কী খাবেন? 
ম�োম�ো, থুকপা, চুরপি, তিব্বতি নুডলস এবং 
সিকিমের স্থানীয় রান্না। 
 
ক�োথায় ঘুরবেন? 
গ্যাংটক, রুমটেক মঠ, ত্সোমগ�ো লেক, পেলিং, 

রাভাংলা। নাথুলা বা উচ্চ-পাহাড়ি অঞ্চলে যাওয়ার 
পরিকল্পনা থাকলে প্রয়�োজনীয় পারমিট ও স্থানীয় 
নিয়ম আগে জেনে নিন। 
 
সময় রাখুন: ৪–৬ দিন। 
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৩. কাশ্মীর
চিনারের পাতায় শরতের রং  
 
পুজ�োর ছুটিতে যদি একটু বড় সফরের পরিকল্পনা থাকে, 
কাশ্মীর হতে পারে সেরা পছন্দ। অক্টোবরের কাশ্মীর মানেই 
শরতের রং, চিনারের পাতায় বদলে যাওয়া রঙ, পাহাড়ের 
গায়ে মেঘ, ডাল লেকের জল আর শিকারা। 
 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে শ্রীনগর বিমানবন্দর, শেখ উল-আলম 
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বর্তমানে কলকাতা-সহ ভারতের 
বিভিন্ন শহর থেকে শ্রীনগরে বিমান সংয�োগ রয়েছে। শ্রীনগর 
বিমানবন্দর থেকে ডাল লেক বা শহরের হ�োটেল এলাকায় 
ট্যাক্সি বা ক্যাব পাওয়া যায়। সাধারণত শহরের কেন্দ্রে যেতে 
প্রায় ২৫–৩৫ মিনিটের মত�ো লাগতে পারে, যানজটের উপর 
নির্ভর করে। 

 

ট্রেনে: 
কলকাতা থেকে ট্রেনে শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা/জম্মু 
তাওয়াই পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে সড়কপথে শ্রীনগর যাওয়া 
যায়। কাশ্মীরের রেল য�োগায�োগ এখন আরও এগিয়েছে। 
সরকারি শ্রীনগর জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, উধমপুর–
শ্রীনগর–বারামুল্লা রেল লিঙ্ক-এর মাধ্যমে শ্রীনগর রেলওয়ে 
স্টেশন দেশের রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 
 
ক�োথায় থাকবেন? 
ডাল লেকের কাছে হ�োটেল বা হাউসব�োট। গুলমার্গ ও 
পাহেলগাঁওয়ে এক-দু’রাত কাটালে ভ্রমণ আরও সুন্দর হবে। 
 
কী খাবেন? 
র�োগনজ�োশ, ইয়াখনি, গুশতাবা, কাশ্মীরি প�োলাও, স্থানীয় 
রুটি এবং কাহওয়া। 
 
ক�োথায় ঘুরবেন? 
ডাল লেক, শিকারা, মুঘল গার্ডেন, গুলমার্গ, পাহেলগাঁও ও 
স�োনমার্গ। 
 
সময় রাখুন: ৫–৭ দিন।
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৪. গ�োয়া
সমুদ্রের ধারে কয়েক দিনের অবকাশ 
 
পুজ�োর ছুটিতে যদি পাহাড়ের বদলে সমুদ্র বেছে 
নিতে চান, গ�োয়া। অক্টোবর নাগাদ বর্ষা ধীরে ধীরে 
বিদায় নেয় এবং সমুদ্রকেন্দ্রিক ভ্রমণের মরশুম 
শুরু হতে থাকে। 
 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে গ�োয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, 
দাব�োলিম (GOI) অথবা মন�োহর আন্তর্জাতিক 
বিমানবন্দর, ম�োপা (GOX)। বিমানবন্দর থেকে 
ট্যাক্সি বা প্রি-বুক করা ক্যাবে হ�োটেলে যেতে 
পারবেন। নর্থ গ�োয়া গেলে বাগা, ক্যালাঙ্গুট, অঞ্জুনা 
অঞ্চলে যাওয়ার পথ তুলনামূলক সহজ। সাউথ 
গ�োয়া গেলে পাল�োলেমের দিকে যেতে পারেন। 
 

ট্রেনে: 
কলকাতা থেকে গ�োয়ার উদ্দেশে দীর্ঘপথের ট্রেন 
পাওয়া যায়। ট্রেনে গেলে সাধারণত মাডগাঁও 
(Madgaon) বা ভাস্কো দা গামা অঞ্চলে নেমে 
স্থানীয় ট্যাক্সি/ক্যাবে হ�োটেলে যাওয়া যায়। 
 
ক�োথায় থাকবেন? 
নর্থ গ�োয়া, বাগা, ক্যালাঙ্গুট, অঞ্জুনা। সাউথ 
গ�োয়াতে পাল�োলেম ও আশপাশ এ 
থাকতে পারন। 
 
কী খাবেন? 
গ�োয়ান ফিশ কারি, প্রন, স�োরপ�োটেল, বিভিন্ন সি-
ফুড এবং স্থানীয় বেকারি খাবার। 
 
ক�োথায় ঘুরবেন? 
ফ�োর্ট আগুয়াদা, ওল্ড গ�োয়া, বিভিন্ন সৈকত, স্থানীয় 
বাজার ও পর্তুগিজ  স্থাপত্য। 
 
সময় রাখুন: ৪–৫ দিন।
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৫. কেরল
ব্যাকওয়াটারের জলে পুজ�োর ছুটি 
 
কেরল এমন এক গন্তব্য যেখানে ছুটি মানেই শুধু 
ঘ�োরাঘুরি নয়। মুন্নারের পাহাড়, আলেপ্পির ব্যাকওয়াটার 
এবং ক�োচির ঐতিহ্য‌ এক সফরে তিন রকম অভিজ্ঞতা। 
 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে ক�োচিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর 
(COK)। বিমানবন্দর থেকে ক�োচি শহর, ফ�োর্ট ক�োচি বা 
আলেপ্পির দিকে ট্যাক্সি/ক্যাব নেওয়া যায়। মুন্নার যেতে 
চাইলে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি গাড়ি নিলে প্রায় ৩–৪ 
ঘণ্টা সময় ধরে রাখুন। 

ট্রেনে: 
কলকাতা থেকে দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশে ট্রেনে গিয়ে 
এরনাকুলাম জংশন/এরনাকুলাম টাউন-এ নামা 
সুবিধাজনক। সেখান থেকে ক�োচি বা মুন্নারের জন্য 
সড়কপথ। 
 
ক�োথায় থাকবেন? 
ফ�োর্ট ক�োচিতে হেরিটেজ হ�োটেল, মুন্নারে পাহাড়ি রিসর্ট 
এবং আলেপ্পিতে হাউসব�োট। 
 
কী খাবেন? 
অ্যাপাম-স্টু , কেরল পর�োটা, কারিমিন প�োল্লিচাথু, 
নারকেল-ভিত্তিক মাছের পদ এবং ঐতিহ্যবাহী সাদ্য। 
 
ক�োথায় ঘুরবেন? 
মুন্নারের চা-বাগান, আলেপ্পির ব্যাকওয়াটার, ক�োচির ফ�োর্ট 
ক�োচি, স্থানীয় বাজার ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য। 
 
সময় রাখুন: ৫–৬ দিন।
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৬. রাজস্থান
দুর্গের ছায়ায় রাজকীয় পুজ�ো 

 
পাহাড় বা সমুদ্র নয় এবার যদি রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, মরুভূমি 
আর রাজকীয় খাবারের টানে বেরিয়ে পড়তে চান, রাজস্থান। 
জয়পুরের গ�োলাপি শহর, য�োধপুরের নীল শহর আর 
উদয়পুরের হ্রদ তিন শহর মিলিয়ে একটি চমৎকার পুজ�োর 
সফর তৈরি হতে পারে। 
 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। 

বিমানবন্দর থেকে শহরের হ�োটেলে ট্যাক্সি বা ক্যাব। 
 
ট্রেনে: 
কলকাতা থেকে জয়পুরের জন্য অনন্যা এক্সপ্রেস (১২৩১৫), 
প্রতাপ এক্সপ্রেস (১২৪৯৬), শিয়ালদহ–আজমের সুপারফাস্ট 
(১২৯৮৭)-সহ একাধিক ট্রেন রয়েছে। হাওড়া থেকেও 
হাওড়া–জ�োধপুর এক্সপ্রেস (১২৩০৭) পাওয়া যায়। বর্তমান 
সূচিতে কলকাতা–জয়পুর রেলযাত্রা প্রায় ২৪–২৭ ঘণ্টার 
মধ্যে বিভিন্ন ট্রেনে সম্পন্ন হচ্ছে। 
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জয়পুরে নেমে: 
শহরের মধ্যে ক্যাব, অট�ো বা স্থানীয় পরিবহণ। এরপর 
চাইলে গাড়ি ভাড়া করে য�োধপুর ও উদয়পুর ঘুরতে 
পারেন। 
 
ক�োথায় থাকবেন? 
হেরিটেজ হাভেলি বা পুরন�ো রাজবাড়ি-রূপান্তরিত হ�োটেল 
বেছে নিন। তাতেই রাজস্থানের আসল আবহ পাওয়া 
যায়। 
 

কী খাবেন? 
দাল-বাটি-চুরমা, গট্টে কি সবজি, লাল মাস, পেঁয়াজ 
কচুরি, মির্চি বড়া ও রাজস্থানি থালি। 
 
ক�োথায় ঘুরবেন? 
আমের ফ�োর্ট, হাওয়া মহল, সিটি প্যালেস, মেহরানগড় 
ফ�োর্ট, উদয়পুরের সিটি প্যালেস ও লেক পিচ�োলা। 
 
সময় রাখুন: ৬–৮ দিন।
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৭. বারাণসী
গঙ্গার ঘাটে পুজ�োর অন্যরকম সকাল 
 
বাঙালির উৎসবের সঙ্গে গঙ্গার সম্পর্ক চিরন্তন। সেই 
গঙ্গারই আর এক রূপ দেখতে হলে চলে যেতে পারেন 
বারাণসী। ভ�োরের ন�ৌকা, ঘাটের সিঁড়ি, মন্দিরের 
ঘণ্টাধ্বনি, সন্ধ্যার আরতি আর সরু গলির মধ্যে দিয়ে 
হাঁটা, বারাণসীকে শুধু দর্শনীয় স্থান দিয়ে মাপা যায় না। 
 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে লাল বাহাদর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক 
বিমানবন্দর, বারাণসী। বিমানবন্দর থেকে শহরের দিকে 
ক্যাব বা ট্যাক্সি। 
 
ট্রেনে: 
কলকাতা থেকে বারাণসী জংশন, পণ্ডিত দীনদয়াল 
উপাধ্যায় জংশন বা বেনারস স্টেশন-এর দিকে ট্রেন বেছে 

নেওয়া যায়। ট্রেন অনুযায়ী স্টেশন বদলাতে পারে, তাই 
টিকিট কাটার সময় গন্তব্য স্টেশন দেখে নিন। স্টেশন 
থেকে ঘাট এলাকার দিকে অট�ো, ট্যাক্সি বা ক্যাব পাওয়া 
যায়। পুরন�ো শহরের সরু গলিতে বড় গাড়ি সব জায়গায় 
ঢুকতে পারে না, শেষ অংশটা হেঁটে যেতে হতে পারে। 

 
ক�োথায় থাকবেন? 
দশাশ্বমেধ ঘাট, আসি ঘাট বা গঙ্গার কাছাকাছি হেরিটেজ 
হ�োটেল। 
 
কী খাবেন? 
কচ�ৌরি-সবজি, টমেট�ো চাট, লস্যি, বেনারসি পান, মিষ্টি 
এবং স্থানীয় জলখাবার। 
 
ক�োথায় ঘুরবেন? 
দশাশ্বমেধ ঘাট, আসি ঘাট, গঙ্গার ন�ৌকাভ্রমণ, কাশী 
বিশ্বনাথ মন্দির এবং পুরন�ো শহরের অলিগলি। 
 
সময় রাখুন: ৩–৪ দিন।
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৮. মেঘালয়
মেঘের দেশে পাহাড়ের ক�োলে 
 
পুজ�োর ছুটিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রকৃতি  দেখতে 
চাইলে মেঘালয়। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি, সবজ পাহাড়, 
জলপ্রপাত, মেঘ আর বাঁক নেওয়া রাস্তা এই সফরের 
প্রধান আকর্ষণ। 
 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে গুয়াহাটি বিমানবন্দর। সেখান থেকে 
গাড়িতে শিলং প্রায় ৩–৪ ঘণ্টার রাস্তা, যানজট ও রাস্তার 
অবস্থার উপর সময় নির্ভর করবে। 
 
ট্রেনে: 
কলকাতা থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত ট্রেন। 
সারাইঘাট এক্সপ্রেস (১২৩৪৫)-এর 
মত�ো ট্রেনেও গুয়াহাটি পৌঁছন�ো যায়। 

এরপর স্টেশন থেকে প্রি-বুক করা গাড়ি বা ট্যাক্সিতে 
শিলং। শিলং-গুয়াহাটি সড়কপথে সাম্প্রতিক সময়ে 
রুট পরিবর্তন/যাতায়াত সংক্রান্ত পরিস্থিতিও হয়েছে, 
তাই পুজ�োর সময় রওনা হওয়ার আগে স্থানীয় ট্রাফিক 
আপডেট দেখে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। 
 
ক�োথায় থাকবেন? 
শিলং শহরে হ�োটেল বা বুটিক স্টে। চেরাপুঞ্জিতে 
প্রকৃতি র কাছাকাছি রিসর্ট বা হ�োমস্টে। 
 
কী খাবেন? 
জাদ�োহ, স্থানীয় মাংসের পদ, বাঁশক�োঁড়ল-ভিত্তিক রান্না 
এবং পাহাড়ি খাবার। 
 
ক�োথায় ঘুরবেন? 
শিলং, চেরাপুঞ্জি, নংরিয়াট, জীবন্ত শিকড়ের সেতু, 

জলপ্রপাত এবং মাওলিনং। 
 
সময় রাখুন: ৪–৬ দিন।
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৯. আন্দামান
নীল জলের দ্বীপে কয়েক দিন 
 
পুজ�োর ছুটিতে একেবারে অন্যরকম কিছ চাইলে আন্দামান। 
এখানে পাহাড় নেই, শহরের ক�োলাহল নেই, আছে নীল 
সমুদ্র, সাদা বালি, সবজ দ্বীপ আর ধীর গতির জীবন। 

 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে বীর সাভারকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, 
প�োর্ট ব্লেয়ার। বিমানবন্দর থেকে হ�োটেলে ট্যাক্সি। 
 
প�োর্ট ব্লেয়ার থেকে স্বরাজ দ্বীপ বা অন্যান্য দ্বীপে যেতে 
সরকারি/বেসরকারি ফেরি ব্যবহার করতে হয়। 
 

তাই শুধু কলকাতা থেকে প�োর্ট ব্লেয়ার বিমান টিকিট 
করলেই হবে না, দ্বীপের মধ্যে ফেরির টিকিট ও হ�োটেলও 
আগে থেকে নিশ্চিত করা জরুরি। 
 
ক�োথায় থাকবেন? 
 
প�োর্ট ব্লেয়ারে প্রথম/শেষ রাত এবং স্বরাজ দ্বীপে কয়েক 
রাত রিসর্টে থাকা ভাল�ো। 
 
কী খাবেন? 
তাজা মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া এবং নানা ধরনের সি-ফুড। 
 
ক�োথায় ঘুরবেন? 
সেলুলার জেল, স্বরাজ দ্বীপ, রস আইল্যান্ড, বিভিন্ন 
সমুদ্রসৈকত এবং সমুদ্রভিত্তিক নানা অভিজ্ঞতা। 

 
সময় রাখুন: ৫–৬ দিন।
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১০. পুরী
সমুদ্র আর জগন্নাথের মহাপ্রসাদ 
 
সবাই পাঁচ-ছয় দিনের ছুটি পান না। অনেকের হাতে দু-
তিন দিন। সেই হিসেবেও পুরী দুর্দান্ত। কলকাতা থেকে 
সহজ রেল য�োগায�োগ, সমুদ্র, জগন্নাথদেব এবং ওড়িশার 
খাবার, সব মিলিয়ে ছ�োট ছুটির জন্য পুরী আদর্শ। 
 
কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন?
 
ট্রেনে: 
হাওড়া থেকে পুরী বন্দে ভারত (২২৮৯৫) বর্তমান সূচিতে 
সকাল ৬টা ১০ মিনিটে ছেড়ে দুপুর ১টায় পুরী পৌঁছন�োর 
কথা, অর্থাৎ প্রায় ৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। এছাড়াও ধ�ৌলি 
এক্সপ্রেস (১২৮২১), শতাব্দী এক্সপ্রেস (১২২৭৭), জগন্নাথ 
এক্সপ্রেস (১৮৪০৯), হাওড়া–পুরী সুপারফাস্ট (১২৮৩৭)-
সহ একাধিক ট্রেন রয়েছে। 
 
বিমানে: 
কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর। সেখান থেকে 
ট্যাক্সি বা ক্যাবে প্রায় ৬০–৭০ কিল�োমিটার সড়কপথে 
পুরী। 
 

বাসে: 
কলকাতা থেকে সরাসরি পুরীর উদ্দেশে দূরপাল্লার বাস 
পাওয়া যায়। 
 
ক�োথায় থাকবেন? 
সৈকতের কাছে, স্বর্গদ্বার বা নিউ মেরিন ড্রাইভ অঞ্চলে 
হ�োটেল বেছে নিতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে গেলে সমুদ্রের 
খুব কাছাকাছি কিন্তু নিরাপদ ও যাতায়াত-সহজ জায়গা 
বেছে নেওয়া ভাল�ো। 
 
কী খাবেন? 
জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ, খাজা, ছেনা প�োড়া, দালমা,  
দই-পাখালা, মাছের নানাপদ এবং ওড়িশার বিভিন্ন 
ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি। 
 
ক�োথায় ঘুরবেন? 
জগন্নাথ মন্দির, পুরীর সমুদ্রসৈকত, রঘুরাজপুর এবং সময় 
থাকলে ক�োনারকের সূর্য মন্দির। 
 
সময় রাখুন: ২–৩ দিন।
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তবে কিছ জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন। পুজ�োর সময় 
দেশের প্রায় সব জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রেই ভিড় বাড়ে। তাই 
ট্রেন ও বিমানের টিকিটের সঙ্গে হ�োটেল, স্থানীয় গাড়ি, 
ফেরি এবং প্রয়�োজনীয় পারমিটও আগে থেকে বুক করুন। 
বিশেষ করে পাহাড় ও দ্বীপভ্রমণে স্থানীয় পরিবহণের উপর 
নির্ভরতা বেশি। তাই শুধু যাওয়ার টিকিট করে গিয়ে বাকি 
পরিকল্পনা পরে করবেন এমনটা না করাই ভাল�ো। আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ট্রেনের সময়সচি, চলার দিন, বিমান 
সংয�োগ এবং ভাড়ার পরিবর্তন হতে পারে। বর্তমানে যে 
রুটগুলি চাল আছে, পুজ�োর জন্য টিকিট কাটার সময় 
অবশ্যই IRCTC এবং সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার সর্বশেষ 
সময়সচি দেখে নিন। পাহাড়ে গেলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস 
দেখে বের�োন। আর শিশু ও প্রবীণ সদস্য থাকলে খুব 
বেশি জায়গা একসঙ্গে দেখার চেষ্টা না করে ধীর গতির 

ভ্রমণ বেছে নিন। কারণ পুজ�োর ছুটি আসলে শুধু গন্তব্যে 
পৌঁছন�োর গল্প নয়। জানলার বাইরে বদলে যাওয়া দৃশ্য, 
অচেনা শহরে প্রথম সকাল, নতন ক�োনও খাবারের স্বাদ, 
পরিবারের সঙ্গে একই টেবিলে বসে দীর্ঘ আড্ডা, এসব 
মিলিয়েই তৈরি হয় ছুটির আসল স্মৃতি।
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পুজ�োর ফ্যাশন 

পুজ�োর আগে বাঙালির মনে যে উত্তেজনাটা ধীরে ধীরে জমতে থাকে, তার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে নতন 
জামাকাপড়। ছ�োটবেলায় পুজ�োর জামা হাতে পাওয়ার পর বারবার খুলে দেখা, ক�োন দিন ক�োন প�োশাক 

পরব তা নিয়ে পরিকল্পনা, নতন জুত�োর বাক্স খুলে বসে থাকা সেই আনন্দ বড় হয়ে গেলেও বদলায় না। শুধু 
প�োশাকের পছন্দে আসে একটু পরিণত ভাবনা। এখন নতন জামা কেনার পাশাপাশি আমরা ভাবি, প�োশাকটা 
কতটা আরামদায়ক, কতদিন পরা যাবে, কীভাবে সাজালে আলাদা লাগবে এবং বাজেটের মধ্যে কীভাবে পুজ�োর 
পাঁচ দিনের সাজ সামলে নেওয়া যায়। এবারের পুজ�োর ফ্যাশনেও তাই রয়েছে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সুন্দর 
মেলবন্ধন।

File 
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রঙের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। পুজ�োর 
প�োশাকে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত রঙের উপস্থিতি 
বরাবরই থাকে। এবারে সরষে হলুদ, সিঁদুরে 
লাল, কমলা, মেরুন, গাঢ় সবজ, নীল ও গ�োলাপি 
রঙের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। এই 
রঙগুলি উৎসবের আবহের সঙ্গে যেমন মানানসই, 
তেমনই ছবি ত�োলার সময়ও বেশ উজ্জ্বল 
দেখায়। তবে যারা একটু শান্ত, ক�োমল রঙ 
পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য সাদা, অফ-হ�োয়াইট, 
মাটি রঙ, হালকা গ�োলাপি, পেস্তা বা হালকা 
সবজও দারুণ। আর সাদা-লালের কথা আলাদা 
করে বলার কী আছে! বাঙালির পুজ�োর সাজে 
এই চিরন্তন রঙের জুটি কখনও পুরন�ো হয় না। 
শাড়ির ক্ষেত্রে এবারের পুজ�োয় সবচেয়ে বড় ট্রেন্ড 
হতে পারে নিজের ঐতিহ্যকে নতনভাবে পরা। 
তাঁত, জামদানি, মসলিন, লিনেন, তসর, গরদ 
কিংবা মুগার মত�ো বুনন দিনের পুজ�ো, অঞ্জলি 
বা প্যান্ডেল ঘ�োরার জন্য যেমন আরামদায়ক, 
তেমনই যথেষ্ট আভিজাত্যপূর্ণ। সন্ধ্যার নিমন্ত্রণ 
বা বিশেষ দিনের জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে 
বেনারসি, বালচরি বা স্বর্ণচরীর মত�ো একটু 
জমকাল�ো শাড়ি। তবে ভারী শাড়ি পরার আগে 
ক�োথায় যাচ্ছেন, কতক্ষণ বাইরে থাকবেন, কতটা 
হাঁটতে হবে এসবও ভাবন। পুজ�োর সাজ যত 
সুন্দরই হ�োক, সারাদিন অস্বস্তিতে থাকলে সেই 
সাজের আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যায়। 
 
শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজের সম্পর্কটাও এবারে বেশ 
গুরুত্বপূর্ণ। একই শাড়িকে একাধিকভাবে পরতে 
চাইলে ব্লাউজ বদলে ফেলাই সবচেয়ে সহজ 
উপায়। সাধারণ তাঁত শাড়ির সঙ্গে নকশাদার 
ব্লাউজ, সাদামাটা শাড়ির সঙ্গে গাঢ় রঙের ব্লাউজ 
কিংবা পুরন�ো শাড়ির সঙ্গে একেবারে নতন 
ধরনের কাটের ব্লাউজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তৈরি 
হতে পারে সম্পূর্ণ আলাদা সাজ। লালপাড় সাদা 
শাড়ির সঙ্গে লাল ব্লাউজ চিরকালীন, কিন্তু একই 
শাড়ির সঙ্গে গাঢ় সবজ, কাল�ো বা স�োনালি ব্লাউজ 
পরলে সাজের চরিত্র একেবারেই বদলে যায়। 
আর যাঁরা শাড়িতে স্বচ্ছন্দ নন, তাঁদের জন্যও 
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পুজ�োর প�োশাকে রয়েছে অনেক সম্ভাবনা। হালকা 
কাপড়ের কুর্তা, পালাজ�ো, চুড়িদার, লম্বা কুর্তা, 
আরামদায়ক পায়জামা কিংবা ভারতীয় প�োশাকের 
সঙ্গে আধুনিক কাটের মেলবন্ধন প্যান্ডেল ঘ�োরার 
জন্য বেশ উপয�োগী। বিশেষ করে যাঁদের 
সারাদিন বাইরে থাকতে হবে, তাঁদের প�োশাকে 
স�ৌন্দর্যের পাশাপাশি চলাফেরার সুবিধা থাকা 
জরুরি। একটি সুন্দর কুর্তার সঙ্গে বড় কানের 
দুল, ছ�োট ব্যাগ আর আরামদায়ক জুত�ো থাকলেই 
তৈরি হয়ে যেতে পারে সম্পূর্ণ পুজ�োর সাজ। 
 
পুরুষদের প�োশাকেও এখন আগের তুলনায় 
অনেক বেশি বৈচিত্র্য দেখা যায়। পাঞ্জাবি অবশ্যই 
থাকবে, তবে শুধু সাদা বা ক্রিমের মধ্যে আটকে 
থাকার দরকার নেই। সরষে, মেরুন, গাঢ় সবজ, 
নীল, প�োড়া কমলা কিংবা মাটির রঙের পাঞ্জাবি 
পুজ�োর আবহে দারুণ মানায়। সূক্ষ্ম নকশা বা 
হালকা কাজ করা পাঞ্জাবির সঙ্গে সাদা বা অফ-
হ�োয়াইট পায়জামা রাখলে সাজটি হয় মার্জিত। 
আর ক�োনও বিশেষ সন্ধ্যার জন্য বেছে নেওয়া 
যেতে পারে সিল্কের পাঞ্জাবি বা একটু জমকাল�ো 
জামা। তবে প্যান্ডেল ঘ�োরার দিনে হালকা 
কাপড়ের প�োশাকই বেশি আরামদায়ক।  
 
ছ�োটদের পুজ�োর প�োশাক বাছার সময় 
অবশ্যই একটু বেশি সতর্ক হতে হয়। দেখতে 
সুন্দর হলেই হবে না, প�োশাকটি নরম এবং 
আরামদায়ক কি না, সেটাও দেখতে হবে। পুজ�োর 
দিনে ছ�োটরা যে দ�ৌড়বে, খেলবে, ঘুরবে সেটা 
মাথায় রেখেই প�োশাক বাছা ভাল�ো। সুতির ফ্রক, 
ছ�োট কুর্তা, পায়জামা, লেহেঙ্গা কিংবা উৎসবের 
জন্য তৈরি আরামদায়ক প�োশাক হতে পারে 
পছন্দের। খুব ভারী কাজ বা অস্বস্তিকর কাপড় 
এড়িয়ে চলাই ভাল�ো। 
 
গয়নার ক্ষেত্রেও এবারের পুজ�োয় মিনিমাল 
সাজই স্টাইলে ইন। পছন্দের প�োশাকের সঙ্গে 
মানানসই একটি বড় কানের দুল, মুক্তোর মালা, 
চুড়ি বা একটি সুন্দর স্টেটমেন্ট হারই যথেষ্ট। 
শাড়ি যদি খুব নকশাদার হয়, তাহলে গয়না 
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একটু সংযত রাখা ভাল�ো। আবার একরঙা সাদামাটা 
শাড়িকে একটি বড় ঝুমক�ো বা ঐতিহ্যবাহী হার 
মুহূর্তেই জমকাল�ো করে তুলতে পারে। পুরন�ো 
দিনের গয়নাকে নতন প�োশাকের সঙ্গে পরার 
মধ্যেও রয়েছে আলাদা আকর্ষণ। মায়ের বা ঠাকুমার 
পুরন�ো গয়না যদি থাকে, এবারের পুজ�োয় সেটিকে 
নতনভাবে ব্যবহার করাই হতে পারে সবচেয়ে সুন্দর 
সাজের গল্প। পুজ�োর সাজে স্বাভাবিক স�ৌন্দর্যই 
বেশি ভাল�ো লাগে। পরিচ্ছন্ন ত্বক, হালকা চ�োখের 
সাজ, পছন্দের টিপ আর ঠ�োঁটে মানানসই রঙ এই 
সামান্য আয়োজনেই মুখে উৎসবের ছ�োঁয়া চলে 
আসে। শাড়ির সঙ্গে খ�োঁপা করে তাতে সাদা ফুল 
বা রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে নিলে সেই চিরচেনা 
বাঙালি সাজটি ফিরে আসে। আবার তরুণীরা খ�োলা 
চুল বা সাধারণ বেণির সঙ্গেও আধুনিক সাজ তৈরি 
করতে পারেন। 
 
এবার আসা যাক কেনাকাটার কথায়। পুজ�োর আগে 
দ�োকানে ঢুকে সবকিছ ভাল�ো লেগে যাওয়া খুব 
স্বাভাবিক, কিন্তু সব ভাল�ো লাগার জিনিস কিনে 
ফেললে বাজেট যে ক�োথায় চলে যায়, তার হিসাব 
থাকে না। তাই আগে ভাবন, পুজ�োর ক�োন দিন 
ক�োথায় যাবেন। অঞ্জলির জন্য আলাদা প�োশাক, 
প্যান্ডেল ঘ�োরার জন্য আরামদায়ক প�োশাক, বাড়ির 
নিমন্ত্রণের জন্য একটু জমকাল�ো প�োশাক এইভাবে 
ভাবলে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা কমে। একই 
প�োশাককে অন্য ব্লাউজ, গয়না বা চুলের সাজ দিয়ে 
আলাদা করে ত�োলার সুয�োগও থাকে। কম বাজেটে 
পুজ�োর সাজ করতে চাইলে নতন প�োশাকের সংখ্যা 
কমিয়ে গুণমান ও ব্যবহারয�োগ্যতার দিকে নজর 
দিন। একটি ভাল�ো তাঁত শাড়ির সঙ্গে দুটি আলাদা 
ব্লাউজ রাখলে সেটি একাধিকভাবে পরা যায়। পুরন�ো 
শাড়ির নতন ব্লাউজ তৈরি করেও সম্পূর্ণ নতন 
সাজ পাওয়া সম্ভব। সাধারণ প�োশাকের সঙ্গে একটি 
সুন্দর কানের দুল, একটি বড় টিপ, ফুলের মালা 
বা রঙিন ওড়না য�োগ করলেও সাজ অনেকটাই 
বদলে যায়। অর্থাৎ কম খরচে ভাল�ো সাজের আসল 
ক�ৌশল হল একই প�োশাককে নতনভাবে ব্যবহার 
করা। 
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মাঝারি বাজেট থাকলে পুজ�োর জন্য দু-তিনটি 
ভাল�ো প�োশাক বেছে নেওয়া যায়। একটি হালকা 
তাঁত বা জামদানি, একটি তসর বা গরদ এবং 
একটি সন্ধ্যার জন্য জমকাল�ো শাড়ি এই তিনটি 
দিয়েই পাঁচ দিনের অনেকটা সাজ সামলে নেওয়া 
সম্ভব। পুরন�ো গয়না ও আলাদা ব্লাউজ ব্যবহার 
করলে প্রতিদিনের সাজেও বৈচিত্র্য থাকবে। 
পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রয�োজ্য। দুটি 
ভাল�ো পাঞ্জাবি, একটি সাদামাটা এবং একটি 
জমকাল�ো এর সঙ্গে আলাদা পায়জামা বা চাদর 
মিলিয়ে নিলে একাধিক সাজ তৈরি করা যায়। 
আর বাজেট যদি একটু বেশি হয়, তাহলে এমন 
প�োশাকে বিনিয়োগ করা ভাল�ো যা বহু বছর 
ব্যবহার করা যাবে। ভাল�ো বুননের জামদানি, 
বালচরি, মুগা, বেনারসি, স্বর্ণচরী কিংবা 
উন্নতমানের তসর শুধু এবারের পুজ�োর প�োশাক 
নয়, ভবিষ্যতের জন্যও সংগ্রহ হয়ে থাকতে 
পারে। এমন প�োশাকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে 
কারিগরের পরিশ্রম, আমাদের নিজস্ব বস্ত্রঐতিহ্য 
এবং কখনও কখনও পারিবারিক স্মৃতিও। 
তাই দামি প�োশাক কেনার ক্ষেত্রে শুধু বাহ্যিক 
চাকচিক্য নয়, কাপড়, বুনন ও কাজের মানের 
দিকেও নজর দেওয়া উচিত। 
 
তবে পুজ�োর ফ্যাশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি 
যেন আমরা ভুলে না যাই তা হল�ো স্বাচ্ছন্দ্য। 
পুজ�ো মানে অনেকটা হাঁটা, ভিড়, গরম, বৃষ্টি, 
রাতজাগা এবং প্রচুর আনন্দ। তাই খুব সুন্দর 
কিন্তু অস্বস্তিকর প�োশাকের চেয়ে এমন প�োশাক 
বেছে নিন যাতে নিজেকে স্বচ্ছন্দ লাগে। জুত�োর 
ক্ষেত্রেও একই কথা। নতন জুত�ো পুজ�োর প্রথম 
দিনেই দীর্ঘক্ষণ পরে বের�োন�োর আগে একবার 
ব্যবহার করে দেখে নেওয়া ভাল�ো। কারণ পায়ে 
ব্যথা নিয়ে প্যান্ডেল ঘ�োরার চেয়ে আরামদায়ক 
জুত�োয় নিজের মত�ো করে ঘুরে বেড়ান�ো অনেক 
বেশি আনন্দের। শেষ পর্যন্ত ফ্যাশন মানে অন্যকে 
দেখে একই রকম সাজা নয়। এবারের পুজ�োয় 
ক�োন রং জনপ্রিয়, ক�োন প�োশাক বেশি দেখা 
যাচ্ছে এসব জানা ভাল�ো, কিন্তু নিজের সঙ্গে 
ক�োনটা মানায় সেটাই আসল। কেউ হয়ত�ো 
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সাদা-লালে সবচেয়ে সুন্দর, কেউ সরষে রঙে, 
কেউ আবার একেবারে সাধারণ সুতির শাড়িতেই 
সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ। কারও পছন্দ জমকাল�ো গয়না, 
কারও শুধু ছ�োট্ট টিপ আর কানের দুল। সেই 
নিজের পছন্দটুকুই হয়ে উঠুক এবারের পুজ�োর 
ফ্যাশনের পরিচয়। কারণ পুজ�োর সাজের আসল 
স�ৌন্দর্য প�োশাকের দামে নয়, নিজের মুখের 
হাসিতে। নতন শাড়ির সঙ্গে পুরন�ো গয়না, মায়ের 
আলমারি থেকে পাওয়া একটি শাড়ির সঙ্গে নতন 
ব্লাউজ, বাবার পুরন�ো পাঞ্জাবির সঙ্গে নতন চাদর 
এই মেলবন্ধনেই ত�ো পুজ�োর সাজ আরও আপন 
হয়ে ওঠে। তাই এবারের পুজ�োয় ট্রেন্ডের সঙ্গে 
চলুন, কিন্তু নিজের পরিচয়টাকে সঙ্গে নিয়েই। 
রঙে থাকুক উৎসব, প�োশাকে থাকুক ঐতিহ্য, 
সাজে থাকুক নিজের স্বভাব আর প্রতিটি ছবিতে 
থাকুক সেই চেনা, প্রাণখ�োলা পুজ�োর হাসি।

নিজস্ব প্রতিনিধি
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কম বাজেটে

পুজ�ো আসার আগে বাঙালি বাড়িতে এক অদ্ভুত ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। আলমারি খ�োলা, পুরন�ো জিনিসপত্র 
বাছাই, জানলার পর্দা নামান�ো, বইয়ের তাক পরিষ্কার করা, রান্নাঘরের ক�োণ থেকে বারান্দা, সবকিছ যেন 

বদলে ঝা চকচকে করে ফেলতে ইচ্ছে করে। ছ�োটবেলায় পুজ�োর আগে বাড়ি পরিষ্কার করার সেই ব্যস্ততার 
মধ্যেও ছিল এক আলাদা আনন্দ। মা পুর�োন�ো ক�ৌট�ো, শিশি, বাক্স গুছিয়ে রাখছেন, বাবা বাজার থেকে নতন 
কিছ আনছেন, আর বাড়ির ছ�োটরা নিজেদের মত�ো করে ঘরের ক�োনও একটা ক�োণ সাজান�োর চেষ্টা করছে। 
পুজ�োর আগে বাড়ি পরিষ্কার করা তাই শুধু পরিচ্ছন্নতার কাজ নয়, বাঙালির কাছে তা উৎসবের প্রস্তুতিরই একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 

Home Makeover
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তবে আজকের দিনে ঘর সাজান�োর জন্য 
অনেক টাকা খরচ করার প্রয়োজন নেই। বরং 
নতন আসবাব কেনার বদলে বাড়িতে থাকা 
জিনিসগুল�োকেই একটু অন্যভাবে ব্যবহার 
করলে ঘরের চেহারায় বড় পরিবর্তন আনা যায়। 
পুজ�োর আগে সেই পুরন�ো বাড়িটাকেই একটু 
নতন করে দেখতে শেখাই হতে পারে এবারের 
ঘর সাজান�োর মূল ভাবনা। সবার আগে শুরু 
হ�োক অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে ফেলার কাজ 
দিয়ে। বহুদিন ধরে ব্যবহার হয় না, অথচ শুধু 
জায়গা দখল করে রয়েছে এমন জিনিস আলাদা 
করে রাখুন। ভাঙা শ�োপিস, পুরন�ো কাগজপত্র, 
অকারণে জমিয়ে রাখা ক�ৌট�ো কিংবা ব্যবহার না 
করা ছ�োটখাট�ো জিনিসের মধ্যে ক�োনটি সত্যিই 
প্রয়োজন, তা ভেবে দেখুন। কিছ জিনিস দান 
করা যায়, কিছ ফেলে দিতে হয়, আবার কিছ 
জিনিস অন্যভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। ঘর যত 
গ�োছান�ো হবে, ততই তা খ�োলামেলা ও বড় মনে 
হবে। পুজ�োর আগে এই গুছিয়ে নেওয়াটাই হতে 
পারে ঘর বদলের প্রথম ধাপ। 
 
এরপর নজর দিন আল�োর দিকে। একটি 
ঘরের পরিবেশ বদলে দেওয়ার জন্য সবসময় 
নতন আসবাবের দরকার হয় না। নরম হলুদ 
আল�ো, ছ�োট বাতি, প্রদীপ কিংবা আল�োকসজ্জা 
ঘরে এনে দিতে পারে উৎসবের আবহ। বসার 
ঘরের ক�োনও ক�োণে একটি সুন্দর বাতি রাখা 
যেতে পারে। বারান্দায় কয়েকটি ছ�োট আল�ো 
জ্বালান�ো যেতে পারে। সন্ধ্যায় সেই আল�োয় 
ধূপের গন্ধ আর ফুলের সুবাস মিশে গেলে বাড়ির 
পরিবেশটাই যেন বদলে যাবে। বাঙালি বাড়িতে 
কাপড় দিয়েও খুব সহজে ঘরের সাজ পাল্টে 
ফেলা যায়। নতন স�োফা কেনার প্রয়োজন নেই। 
পুরন�ো স�োফায় নতন বালিশের খ�োল, সুন্দর 
আসন কিংবা একটি নকশাদার চাদর ব্যবহার 
করলেই ঘরের চেহারায় পরিবর্তন আসবে। 
পুরন�ো শাড়ি দিয়েও বালিশের খ�োল, টেবিলক্লথ 
কিংবা ছ�োট পর্দা তৈরি করা যায়। তাঁত, গরদ, 
লাল পাড় সাদা শাড়ি বা জামদানি নকশার 
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কাপড় ঘরে আনতে পারে একেবারে বাঙালিয়ানা 
উৎসবের আবহ। আর পুরন�ো শাড়ির সঙ্গে যদি 
ক�োনও প্রিয় স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, তাহলে সেই 
সাজের মূল্য আরও বেড়ে যায়। 
 
বসার ঘরের একটি দেওয়ালকে ঘরের সাজের 
কেন্দ্রবিন্দু করে ত�োলা যায়। পুর�ো ঘর রং করার 
প্রয়োজন নেই। একটি দেওয়ালে নতন রং 
করা সম্ভব হলে করুন। তা না হলে পরিবারের 
পুরন�ো ছবি, সাদা-কাল�ো ছবি, আঁকা ছবি বা 
পুরন�ো পুজ�োর ছবিগুল�ো সুন্দর করে সাজিয়ে 
দেওয়ালে লাগান�ো যেতে পারে। দিদার পুরন�ো 
ছবি, বাবার ছ�োটবেলার ছবি কিংবা বহু বছর 
আগের ক�োনও পুজ�োর ছবি এসব দিয়ে সাজান�ো 
দেওয়াল শুধু সুন্দর দেখাবে না, বাড়ির গল্পও 
বলবে। এর পাশাপাশি ঘরে একটু সবজ থাকলে 
পরিবেশও বদলে যায়। বড় দামি গাছ কেনার 
দরকার নেই। মানি প্ল্যান্ট, স্নেক প্ল্যান্ট, তুলসি 
কিংবা সহজে যত্ন নেওয়া যায় এমন ছ�োট গাছ 
জানলার ধারে, বারান্দায় বা ঘরের ক�োনও ক�োণে 
রাখা যায়। পুরন�ো কাঁচের ব�োতল, মাটির ভাঁড় 
কিংবা অব্যবহৃত পাত্রও গাছ রাখার পাত্র হিসেবে 
ব্যবহার করা যায়। বারান্দায় কয়েকটি টব, একটি 
ছ�োট বসার জায়গা আর নরম আল�ো এই সামান্য 
আয়োজনেই তৈরি হতে পারে পুজ�োর বিকেলে 
চা আর আড্ডার প্রিয় ক�োণ। পুজ�োর সাজে 
মাটির জিনিসের আলাদা স�ৌন্দর্য আছে। স্থানীয় 
কারিগরের কাছ থেকে মাটির প্রদীপ, মাটির পাত্র, 
প�োড়ামাটির তৈরি সাজসজ্জার জিনিস কিংবা ছ�োট 
মূর্তি কিনে ঘর সাজান�ো যায়। এগুলি ঘরে শুধু 
স�ৌন্দর্যই আনে না, মাটির সঙ্গে আমাদের পুরন�ো 
সম্পর্কটাকেও মনে করিয়ে দেয়। পুজ�োর আগে 
স্থানীয় শিল্পীর তৈরি কিছ জিনিস কিনলে ঘরের 
সাজের পাশাপাশি কারিগরের পরিশ্রমকেও সম্মান 
করা হয়। 
 
বাড়ির ঠাকুরের জায়গাটিকেও পুজ�োর আগে 
একটু বিশেষ যত্ন দেওয়া যায়। খুব বেশি 
সাজান�োর প্রয়োজন নেই। ভাল�ো করে পরিষ্কার 
করে নতন কাপড়ের আসন, কয়েকটি প্রদীপ, 
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ফুলের মালা এবং একটি সুন্দর আলপনা যথেষ্ট। 
আলাদা ঠাকুরঘর না থাকলেও বসার ঘরের 
একটি নির্দিষ্ট ক�োণে ছ�োট্ট পূজার জায়গা তৈরি 
করা যায়। সাদা কাপড়, ফুল, ধূপ আর প্রদীপের 
সরল স�ৌন্দর্য অনেক সময় অতিরিক্ত সাজসজ্জার 
চেয়েও বেশি মন ছুঁয়ে যায়। আর বাঙালি বাড়ির 
পুজ�োর সাজে আলপনা থাকবে না, তা কি হয়? 
খুব নিখুঁতভাবে আঁকতে জানতে হবে এমন 
ক�োনও কথা নেই। চালের গুঁড়ো দিয়ে সহজ 
পদ্ম, শঙ্খ, ধানের ছড়া কিংবা ফুলের নকশা 
আঁকলেই দরজার সামনে উৎসবের আবহ তৈরি 
হয়। সন্ধ্যায় তার পাশে কয়েকটি প্রদীপ জ্বালিয়ে 
দিলেই বাড়ির প্রবেশপথ হয়ে উঠবে আরও 
সুন্দর। 
 
বাড়িতে ঢ�োকার মুখটিকেও একটু নতন করে 
সাজান�ো যায়। দরজা ভাল�ো করে পরিষ্কার করে 
তার উপর ফুলের মালা, পাতা দিয়ে তৈরি সাজ 
কিংবা ঐতিহ্যবাহী ত�োরণ লাগান�ো যেতে পারে। 
কাঠের দরজা হলে শুধু ভাল�ো করে পরিষ্কার করে 
পালিশ করেও তার পুরন�ো স�ৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা 
সম্ভব। দরজার পাশে একটি ছ�োট গাছ কিংবা 
কয়েকটি মাটির প্রদীপ রাখলে অতিথিরা বাড়িতে 
ঢ�োকার আগেই পুজ�োর আবহ অনুভব করবেন। 
রান্নাঘরও পুজ�োর আগে সুন্দর করে গুছিয়ে 
নেওয়া জরুরি। বাঙালি বাড়িতে পুজ�োর সময় 
রান্নাঘরই ত�ো অনেকটা উৎসবের কেন্দ্র। নতন 
তাক বা আলমারি বানান�োর প্রয়োজন নেই। 
মশলার ক�ৌট�ো, ডাল-চাল রাখার পাত্র এবং 
প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিসগুল�ো সুন্দর করে 
একসঙ্গে সাজিয়ে রাখলেই রান্নাঘর অনেক বেশি 
পরিপাটি দেখাবে। পুরন�ো কাচের ব�োতল পরিষ্কার 
করে তাতে মশলা বা শুকন�ো খাবার রাখা যায়। 
রান্নাঘরের জানলায় ছ�োট গাছ বা সুন্দর কাপড়ের 
পর্দা ব্যবহার করলেও ঘরটির চেহারায় পরিবর্তন 
আসবে। 
 
খাওয়ার ঘরে উৎসবের ছ�োঁয়া আনা যায় খুব 
সহজে। প্রতিদিনের টেবিলের কাপড়ের বদলে 
একটি সুন্দর বাঙালি নকশার কাপড় ব্যবহার 
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করা যেতে পারে। মাঝখানে একটি ছ�োট ফুলদানিতে গাঁদা, 
রজনীগন্ধা বা ঋতুর ফুল রাখুন। খুব বড় সাজের প্রয়োজন 
নেই। টেবিলে যেন সকলে আরামে বসতে পারেন, সেই 
জায়গাটুকু খালি রাখাই ভাল�ো। কারণ পুজ�োর বাড়ির 
সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যগুল�োর একটি ত�ো পরিবারের সবাই 
মিলে একসঙ্গে খাওয়া। শ�োবার ঘরেও তেমন ক�োন�ো বড় 
পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার বিছানা, ধ�োয়া সুন্দর 
বিছানার চাদর, দু-একটি নতন বালিশের খ�োল এবং পাশে 
একটি ছ�োট বাতি এই সামান্য পরিবর্তনেই ঘরের আবহ 
বদলে যেতে পারে। জানলার পর্দা ভাল�ো করে ধুয়ে নিন। 
দিনের আল�ো যেন সহজে ঘরে ঢুকতে পারে, সেদিকেও 
নজর দিন। পুজ�োর আগে ঘরকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসে 
ভরিয়ে না দিয়ে একটু খ�োলামেলা রাখলে মনও ভাল�ো 
থাকবে। 
 
সবশেষে থাকুক স্মৃতির সাজ। পুজ�োর বাড়ি শুধু সুন্দর 
দেখালেই হয় না, সেটি যেন নিজের বাড়ির মত�ো লাগে। 
ঠাকুমার পুরন�ো পিতলের প্রদীপ, মায়ের বিয়ের সময়ের 
ক�োনও শাড়ি, বাবার পুরন�ো ছবি, ছ�োটবেলার পুজ�োর 
অ্যালবাম এসবও ঘরের সাজের অংশ হতে পারে। ক�োনও 
দামী দ�োকানের সাজে যে উষ্ণতা পাওয়া যায় না, একটি 
পুরন�ো স্মৃতির জিনিস অনেক সময় সেই উষ্ণতা এনে 
দেয়। পুজ�োর আগে ঘর সাজান�োর আসল স�ৌন্দর্য তাই 
বেশি টাকা খরচে নয়, যা আছে তাকে নতনভাবে ব্যবহার 
করার মধ্যে। একটি পুরন�ো শাড়ি হয়ে উঠতে পারে 
বালিশের খ�োল, পুরন�ো ব�োতল হতে পারে গাছের পাত্র, 
কয়েকটি পুরন�ো ছবি হয়ে উঠতে পারে দেওয়ালের সাজ, 
আর মাটির প্রদীপে ফিরে আসতে পারে শৈশবের পুজ�োর 
আল�ো। কারণ পুজ�োর বাড়ি আসলে শুধু আসবাব, রং আর 
সাজসজ্জার সমষ্টি নয়। পুজ�োর বাড়ি মানে সকালের ধূপের 
গন্ধ, রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা ঘিয়ের গন্ধ, বারান্দায় 
শুক�োতে দেওয়া নতন জামা, সন্ধ্যায় জ্বলে ওঠা প্রদীপ, 
আর আপনজনদের ক�োলাহল। তাই এবারের পুজ�োর আগে 
ঘর সাজান�ো হ�োক একটু অন্যরকম। বাড়িকে নতন করে 
ত�োলার নয়, আরও আপন করে ত�োলার চেষ্টা হ�োক। খরচ 
কম হ�োক, কিন্তু যত্ন আর ভাল�োবাসা থাকুক অনেকটা। 
তাহলেই পুজ�োর আল�োয় আপনার বাড়িটাই হয়ে উঠবে 
সবচেয়ে সুন্দর ঠিকানা।

নিজস্ব প্রতিনিধি
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পুজ�োর আগে 
ফিটনেস ফ�োকাস

পুজ�ো আসছে, এই গন্ধটা কিন্তু বড় অদ্ভুত। ক্যালেন্ডারে শরৎ আসার আগেই মন যেন বেশ অন্যরকম হয়ে 
যায়। নতন জামার কথা মনে পড়ে, প্যান্ডেল হপিংয়ের পরিকল্পনা শুরু হয়, বাড়িতে শুরু হয় পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্নতা, আর খাবারের তালিকায় একে একে ঢুকে পড়ে পুজ�োর প্রিয় সব পদ। বছরের এই কটা দিন 
যেন একটু বেশি করে বাঁচতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেই আনন্দকে আরও সুন্দর করে তুলতে হলে পুজ�োর আগে 
নিজের শরীরটার দিকেও একটু তাকান�ো দরকার। কারণ নতন শাড়ি বা পাঞ্জাবিতে নিজেকে সুন্দর দেখান�োর 
পাশাপাশি, সারাদিন ঘুরে বেড়ান�ো, রাত জেগে ঠাকুর দেখা, বন্ধুদ ের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া কিংবা পুজ�োর ভ�োজ 
উপভ�োগ করার জন্য শরীরটাকেও ত�ো প্রস্তুত থাকতে হবে!
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পুজ�োর আগে ফিটনেস নিয়ে কথা উঠলেই 
আমাদের মাথায় প্রথমে আসে ওজন কমান�োর 
চিন্তা। পুজ�োর জামাটা একটু ভাল�ো ফিট 
করুক, ছবি ত�োলার সময় নিজেকে একটু বেশি 
ভাল�ো লাগুক, এই ইচ্ছেটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু 
ফিটনেসের অর্থ শুধুই ওজন কমান�ো নয়। বরং 
শরীরকে সক্রিয় রাখা, দৈনন্দিন কাজ করার 
ক্ষমতা বাড়ান�ো, ঘুম ও খাওয়ার অভ্যাস ঠিক 
করা এবং নিজেকে ভিতর থেকে ভাল�ো রাখাই 
হওয়া উচিত পুজ�োর আগের প্রস্তুতির মূল লক্ষ্য। 
শেষ মুহূর্তে কঠিন ডায়েট বা অতিরিক্ত শরীরচর্চা 
করে দ্রুত পরিবর্তন আনার চেষ্টা না করে, 
কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই ছ�োট ছ�োট অভ্যাস 
বদলান�ো অনেক বেশি কার্যকর। আমাদের ব্যস্ত 
জীবনে শরীরচর্চার জন্য আলাদা সময় বের 
করাটাই অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। অফিস, 
বাড়ি, সন্তান, বাজার, পুজ�োর শপিং সব সামলাতে 
সামলাতে নিজের জন্য সময় ক�োথায়! অথচ ফিট 
থাকার জন্য প্রতিদিন জিমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাটান�োই একমাত্র উপায় নয়। দিনের মধ্যে 
হাঁটার সুয�োগ তৈরি করা, কাছাকাছি জায়গায় 
গেলে গাড়ি বা লিফটের বদলে কিছটা হাঁটা, সিঁড়ি 
ব্যবহার করা কিংবা সন্ধ্যায় পরিবারের কাউকে 
সঙ্গে নিয়ে একটু দ্রুত পায়ে হাঁটা এই ছ�োট 
অভ্যাসগুল�োও শরীরকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য 
করে। যাঁরা নিয়মিত ব্যায়াম করেন না, তাঁদের 
জন্য ধীরে শুরু করাই ভাল�ো। শরীরকে সময় 
দিতে হয়; একদিনে তাকে বদলে ফেলা যায় না। 
 
পুজ�োর আগে শরীরচর্চার সঙ্গে খাবারের কথাও 
আসবেই। তবে এখানে সবচেয়ে বড় ভুলটা 
হয় যখন আমরা ভাবি, কম খেলেই দ্রুত র�োগা 
হওয়া যাবে। খাবার কমিয়ে দেওয়া আর স্বাস্থ্যকর 
খাওয়া এক জিনিস নয়। দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকা, 
নিজের মত�ো করে কার্বোহাইড্রেট সম্পূর্ণ বাদ 
দেওয়া বা অত্যন্ত কম ক্যাল�োরির ডায়েট শুরু 
করা শরীরের জন্য ভাল�ো নাও হতে পারে। তার 
বদলে প্রতিদিনের খাবারে ভারসাম্য আনার চেষ্টা 
করা উচিত। ভাত বা রুটি, ডাল, শাকসবজি, 
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প্রোটিনের উৎস, ফল সবকিছরই নিজের জায়গা 
আছে। খাবারের পরিমাণ ও ধরন ব্যক্তিভেদে 
আলাদা হতে পারে, তাই ক�োনও জনপ্রিয় ডায়েট 
দেখে সেটি হুবহু অনুসরণ করার আগে নিজের 
শরীরের প্রয়োজন ব�োঝা জরুরি। পুজ�োর আগে 
আর একটি বিষয় খুব সহজেই উপেক্ষিত হয়, 
তা হল�ো, জল খাওয়া। শপিং করতে বেরিয়ে, 
অফিসের কাজে বা বাড়ির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকতে 
থাকতে কখন যে সারাদিনে খুব কম জল খাওয়া 
হয়ে যায়, অনেক সময় টেরই পাওয়া যায় না। 
পর্যাপ্ত জল শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য 
জরুরি। তাই সঙ্গে জলের ব�োতল রাখার অভ্যাস 
করা যেতে পারে। গরমে বা শরীরচর্চার সময় 
শরীরের তরলের চাহিদা আরও বাড়তে পারে। 
তবে প্রত্যেকের প্রয়োজন এক নয়; বিশেষ 
ক�োনও স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের 
পরামর্শ অনুযায়ী জল ও অন্যান্য তরল গ্রহণ করা 
উচিত। 
 
ফিটনেসের সঙ্গে ঘুমের সম্পর্কটাও কম গুরুত্বপূর্ণ 
নয়। পুজ�োর আগে কাজের চাপ বাড়ে, রাত 
জেগে শপিং বা পরিকল্পনা চলে, আবার অনেকের 
অফিসের কাজও কমে না। ফলে ঘুমটাই প্রথমে 
বাদ পড়ে। অথচ পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পেলে শরীর 
ও মন দুট�োই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই পুজ�োর 
আগে যতটা সম্ভব নিয়মিত ঘুমের অভ্যাস তৈরি 
করা দরকার। প্রতিদিন একই সময়ের কাছাকাছি 
ঘুম�োতে যাওয়া, ঘুমের আগে কিছটা শান্ত সময় 
রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় রাতজাগা কমান�ো 
শরীরকে পুজ�োর ব্যস্ত দিনের জন্য প্রস্তুত করতে 
পারে। আর শুধু শরীর নয়, মনকেও প্রস্তুত করা 
দরকার। পুজ�োর আগে নিজেকে নিয়ে অতিরিক্ত 
প্রত্যাশা তৈরি করা কখনও কখনও উল্টো চাপ 
বাড়িয়ে দেয়। “এবার আমাকে এতটা ওজন 
কমাতেই হবে”, “এই প�োশাকে আমাকে এমন 
দেখাতেই হবে” এই ভাবনাগুল�ো যদি আনন্দের 
বদলে উদ্বেগ তৈরি করে, তাহলে একটু থামা 
দরকার। নিজের শরীরকে অন্য কারও সঙ্গে 
তুলনা না করে নিজের সুস্থতার দিকে মন 
দেওয়াই ভাল�ো। প্রত্যেক মানষের শরীর আলাদা, 
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পরিবর্তনের গতিও আলাদা। পুজ�ো কারও 
শরীরের মাপ বিচার করার উৎসব নয়; পুজ�ো 
আনন্দ করার, কাছের মানষদের সঙ্গে সময় 
কাটান�োর, নিজের মত�ো করে বাঁচার উৎসব। 
 
আর পুজ�োর দিনগুল�োর কথা ত�ো আলাদা 
করে বলতেই হয়। বাঙালির পুজ�ো মানেই 
খাওয়াদাওয়া। অষ্টমীর অঞ্জলি দিয়ে ভ�োগ, নবমীর 
ভ�োজ, বন্ধুদ ের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খাওয়া সব 
মিলিয়ে পুজ�োর খাবারকে পুর�োপুরি বাদ দেওয়ার 
কথা ভাবাই যায় না। বরং পছন্দের খাবার খান, 
কিন্তু পরিমাণের দিকে একটু সচেতন থাকুন। 
খুব দীর্ঘ সময় না খেয়ে থেকে একসঙ্গে প্রচুর 
খাওয়ার বদলে নিয়মিত খাবার খাওয়া ভাল�ো। 
ধীরে ধীরে খেলে কখন পেট ভরে যাচ্ছে, সেটাও 
ব�োঝা সহজ হয়। আর সারাদিনের প্যান্ডেল 
হপিংয়ের মাঝে জল ও বিশ্রামের কথা ভুললে 
চলবে না। পুজ�োর সময় হাঁটাহাঁটিও কম হয় না। 
এক মণ্ডপ থেকে আর এক মণ্ডপ, এক পাড়া 
থেকে অন্য পাড়া, কখনও কখনও সারাদিনই 
পায়ে পায়ে কেটে যায়। তাই পুজ�োর আগে 
শরীরকে ধীরে ধীরে সক্রিয় করে তুললে এই 
বাড়তি হাঁটাচলার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ 
হতে পারে। আর পুজ�োর দিন আরামদায়ক জুত�ো 
বেছে নেওয়া খুবই জরুরি। নতন জুত�ো পরে 
দীর্ঘক্ষণ হাঁটতে গিয়ে পায়ে ফ�োস্কা পড়লে কিন্তু 
সমস্ত আনন্দ মাটি! তাই স্টাইলের পাশাপাশি 
আরামকেও গুরুত্ব দিন। 
 
সবচেয়ে বড় কথা, পুজ�োর আগে ফিটনেসকে 
যেন আর একটি ‘টু-ডু লিস্ট’ বানিয়ে না 
ফেলি। পুজ�োর প্রস্তুতি মানে শুধু ঘর পরিষ্কার, 
জামাকাপড় কেনা, পার্লারে যাওয়া বা ডায়েট করা 
নয়। নিজের শরীরের সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব  করাও 
পুজ�োর প্রস্তুতির অংশ হতে পারে। সকালে কিছটা 
সময় হাঁটা, বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে শরতের আকাশ 
দেখা, প্রিয় গান শুনতে শুনতে স্ট্রেচিং করা 
কিংবা দিনের শেষে কিছক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা 
এই ছ�োট ছ�োট মুহূর্তগুল�োও নিজের যত্ন। কারণ 
শেষ পর্যন্ত পুজ�োর স্মৃতি তৈরি হয় আমাদের 
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শরীরের মাপ দিয়ে নয়, আমাদের অনুভূতি দিয়ে। 
নতন শাড়ি পরে আয়নায় নিজেকে দেখে যে 
হাসিটা আসে, বহুদিন পর বন্ধু র সঙ্গে দেখা হয়ে 
যে আড্ডা জমে ওঠে, রাত জেগে ঠাকুর দেখে 
ভ�োরের আল�োয় বাড়ি ফেরার যে আনন্দ, এসবই 
পুজ�োর আসল স�ৌন্দর্য। সেই আনন্দকে আরও 
বেশি করে উপভ�োগ করার জন্যই পুজ�োর আগে 
শরীর ও মনকে একটু প্রস্তুত করে নেওয়া। 

 
তাই এবারের পুজ�োর প্রস্তুতিতে নিজেকে বদলে 
ফেলার চাপ নয়। বরং নিজেকে একটু ভাল�ো 
রাখার চেষ্টা হ�োক। একটু বেশি হাঁটা, একটু 
সচেতন খাওয়া, পর্যাপ্ত জল, ভাল�ো ঘুম আর 
নিজের জন্য কিছটা সময়, এই সামান্য যত্নই 
হয়ত�ো পুজ�োর দিনগুল�োকে করে তুলবে আরও 
স্বচ্ছন্দ, আরও প্রাণবন্ত। পুজ�ো ত�ো শেষ পর্যন্ত 
নতন জামা পরার উৎসব নয়, নতন করে আনন্দ 
করার উৎসব। আর সেই আনন্দের জন্য সবচেয়ে 
সুন্দর প্রস্তুতি হল সুস্থ শরীর, শান্ত মন আর 
মুখভরা হাসি।
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